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উৎসর্গ পত্র 


দেবি! 

জদযঘ়-মনদিরে মানস-মুকুরে 
তুলেছি তোমার “ফটো” 

ধার তার মাঝে কত স্থান আছে 
এ হৃদি নহে'ত ছোট । 

ভোমার সাধের জড় জগতের 
প্রীতির যতেক আছে, 

সকল আনিস দিব সাজা ইয়া 
এ প্রতিমার কাছে। 

সন্ধ্যান্স উষাক্প স্টত্র জ্যোছনার় 
রাখিব দুয়ার খুলি, 

নিভৃত কুটিরে হেরিযা তোমারে 
আপনা যাইব ভুলি। 

হম ওক্কারে | জপিব তোমারে 
্থাপিয়া ছদয়-পটে ; 

শারদী সেফালী অর্পিব অঞ্জলি 


ও রাড! চরণ-তটে। 


( %5 ) 

প্রেমময়ি! তোমার প্রেম প্লাবনের “গলি” গড়িয়াই না এ উধর- 
হদি সরস হইয়াছিল! আমি ছন্ধকারমাঝে দিশেহারা হই 
ঘুরিতে ছিলাম, তুমিই ন! প্রথমে প্রেমের আলো জালিয়া হৃদয় 
দেখাইয়াছিলে? তুমিই গুরুরগে এ সুপ্ত প্রাণে প্রেমবীজ উপ্ত করিয়া 
ছিলে। সেই বীজে বৃক্ষ জন্মিয়া কিরূপ ফুল-ফল প্রসব করিতেছে, 
তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই *গ্রেমিক-গুরু" পুস্তকখানি তোমার উদ্দেশে 
নিবেদন করিঙাম। 

আর একটা কথা-কিন্তু রাজরাজেশ্বরীকে দে কথা বলিতে 
ভিথারীর স্বতঃই মাহ হয়ন!--এই ফুলে চখের জল মিশাইয়া তৌমার 
পূজা না করিলে আমার যে তৃপ্তি হইবে না। এস, রসময়ি! মনোমযী 
র্ধিতে আমার হবায়ামনে বসিয়। পৃজা লও তোমার গ্রেম-পাথারে 
আমার প্রেম-প্রবাহ মিশিয়া লয় হইয়। যাউক-সিধুতে বিদু মিলিত 
হউক। ওগো! তাই তোমায় ডাকি-. 
করুণ! করিয়া_ প্রেমে ভাদাইয়া-পাষাঁণ গলাঁয়ে যাও। 
আমিয়। আমার উগহার গ্রহণ কর। 


তোমার গ্রেম-ভিথারী- 
ঞনলিমীকান্ত 


গ্রন্থকারের বক্তব্য 


ভি ১৩ 


শ্েতান্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মুক্তাফলভূষি তদিব্যমুত্তিম. | 
বাঁমাঙ্গপীঠে স্থিতদিব্যশকিং মন্দম্মিতং পূর্ণকৃপানিধানম, ॥ 


এই ধ্যান-লক্ষ্য কল্পতর শ্রীগুরুর কৃপাকণ! ব্যতীত অন্ত কোন 
উপায়ে প্রেমভক্তিলাভ করা যাইতে পারে না; সেই প্রেমনিন্কু দীনবন্ধু 
বিন্ু দয়াতে “প্রেমিক-গুরু” অস্ত সাধারণের করে প্রেমানন্দতরে 
অর্পণ করিলাম। | 

প্রেমতক্তি অহেতুক) সাধু গুরুর কৃপাই তাহার একমাত্র হেতু। 
প্রেমময় ভগবান্‌ কিন্বা৷ তাহার ভক্তের রুপা ব্যতীত লাভ করা যায়ন! 
এবং যে ভক্তির কথা শুনিলে হৃদয় কীপিয়া উঠে, সেই প্রেমভক্কিতত্ব 
তাষার সাহায্যে বুঝাইতে যাওয়া বিড়্‌ম্বনা মাত্র। সেইজন্ত প্রেমভক্তি 
প্রভৃতির কথায় প্রায়ই এখন বাগাড়ম্বর ও ভাব এবং ভাষার একটা 
কৃত্রিম উচ্ছাস ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভক্তি শ্বতঃই হাদয়গ্রাহিনী 
__তাই ভক্তির কথা গুনিপে বুদ্ধিমানের হ্থায় পুলকিত ও সাধুর হায় 
আননযুক্ত হয় এবং তক্কের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে । এহেন ভক্তিতত্ব 
--ভক্তিহীন আমি-_কিরূপে প্রকাশ করিব? 

ধাহার কৃপায় পন্থু মচল হয়,-মৃক বাচাল হয়, তাহারই কৃপাদেশে 
আমি *প্রেমিক-গুরু” লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। এই পুস্তকের 
হুন্দয় অংশগুলি শ্ামন্ন্দরের দ্যুতি, আর নিষ্ষ্ট অংশগুলি আমারই 
হৃদয়ের উচ্ছটাস। ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত স্বরূগতঃ এক) স্বয়াং তক্তি 


(২) 


ভগবানের স্তায় সর্ব! পূর্ণ। যদি এই গ্রন্থে ভক্তির সেই পূর্ণতা 
বিকশিত না হইয়। থাকে, তৰে সে দৌষ আমার । 


সাধনতত্কি, ভাবভক্তি, প্রেমতক্তি প্রভৃতির নানাপ্রকার় ভেদতাব 
বর্তমান থাকিলেও ভক্তিতত্ব স্বরূপতঃ একই প্রকার। ভক্তির সাধন 
আরম্ভ করিয়া প্রেমলাভ পর্য্স্ত সাধকের ক্রমোরতি অবস্থীর এক 
একটা স্তরের নামানুসারে তক্তিও নানা নামে বিভক্জ হইয়াছে । তবে 
প্রেমলাভই ভক্তমাত্রের চরম-লক্ষা । আময়াও এই পুস্তকে সাধন- 
ভদ্ভির বৈধী অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ অসমোর্জ-প্রেম-মাধুর্যলাভ ও 
তদবস্থার বিষয় বিবৃত করিয়াছি । প্রেমতক্তির কোন অঙ্ই আমরা 
পরিত্যাগ করি নাই। বর্তমান বৈষ্ঞবসমাঁজে প্রেমতক্কির ধত প্রকার 
সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, এই পুম্তকে তাহার সকলগুলিই আলো- 
চিত হইয়াছে। কারণ পুস্তকথানি সর্বসাধারণের উপযোগী করিতে 
হইবে । কেবলমাত্র একটী বিশুদ্ধ পন্থা প্রকটিত করিলে সকলের 
অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানব মাত্রেরই প্রতিভা, প্রকৃতি 
ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী সাধনগন্থা 
না পাইলে, সাধারণের উপকারের আশা অতি অল্ল। একই মাপের 
জামা দোকানে রাখিলে, অধিকাংশ খরিদ্দারফে ফিরিয়! যাইতে হইবে, 
তবে ছু'গ্রক জনের গায়ে লাগিতে পারে বটে; এই কারণে আমরা 
তত্তসমাজের সর্ধসম্প্রদ্দাযজেরে মতই এফ একটা পথ ভাবিষ্া তাভার 
সাধন-রহস্ত বিবৃত করিয়াছি ।  বৈধী ও রাগাত্মিকা এই উভয় ভক্কির 
বিষয়ই সমানভাবে আলোচিত হইয়াছে। গৌড়ীয-সম্প্রদায়ের 
গোপীভাব, রামানুজ-সম্প্রদান্ের দীম্তভাব, বল্পভাচারী-সম্প্রদায়ের 
যাৎসল্যভাব, পঞ্চরসিকের সহজভাব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ভিন্ন ভিন্ন ভার ও সাধনগুলি সমানভাবে”-সমান আদরে গৃহীত হুইয়াছে। 
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তাবসাধনার শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় কিনা বৈধ ও অবৈধ উত্তয় পন্থাই 
আলোচনা! করিয়াছি। এই পুস্তকে নান। শাস্ত্রের প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও 
ভক্তবর্গের প্রবচন ও পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । * 

এই পুস্তকথানি লেখ! প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় 
ঘন্দাবন, পুরী, কলিকাতা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের গণ্যমান্য গোস্বামী 
'ও বৈষ্ণবগণের স্বাক্ষরিত একখানি বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হয়। 
ভাহার মর্ম এই যে, “ভগ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবগণ সাধনার নামে, মস্ত ও 
মেয়েমানুষ লইয়া! সমাজে ব্যভিচার বুদ্ধি করিতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়ের কোন সাধনপন্থায় বৈষ্ণবীর প্রয়োজন হয় না। স্ৃতরাং 
যাহারা সাধনকাধ্যে বৈষ্ণবীর সাহাষ্য লইয়া থাকে, তাহারা! গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-সমপ্রদায়তৃক্ত নহে” বাস্তবিক ভণ্ড তান্ত্রিক ও বৈরাগিগণ 
ব্যতিচারস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছে, ধন্মের নামে কত প্রকার অধন্ম 
অনুষ্ঠিত হঈতেছে, তাহার দমনকল্ে বৈষ্ণবসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের 
আগ্রহ হইয়াছে দেখিয়৷ তাহাদের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে হয়। 
কিন্ত সত্যের খাতিরে ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাহারা বৈধ 
উপায় পরিত্যাগ করিয়া, ষেন সত্যকে লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
অবগত সাধক-গোপীর সাহাধ্য ব্যতীত রাগমার্গের সাধক গোপ্যনুগতিমী 
ভক্তিলাভ করিতে পারেন সত্য )- দাধন-পথে স্ত্রীলোকের সাহায্য ন 
লইলেও প্রেম-তক্তি লাভ করা যায় বটে; কিন্তু যে সকল সাধক বুঝিয়৷ 
সাধনায় সাঁধকগোপী (স্ত্রীলোক ) আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা কি 
কেহ বৈষ্ণব নহেন? ধৈষ্বচূড়ামণি জয়দেব, বিদ্তাপতি, চত্তীনাস ও 
শ্রীযুক্ত যুগ্ললকিশোর দাস গোশ্বামীর প্উজ্জ্বল রস-চিত্ত'মণি”, শ্রীযুক্ত রসময় 


জ্লাসের "রসসার” প্রভৃতি বৈষ্। গ্রস্থই প্রথম স্বন্ধ প্রেমভক্তিতত্বের প্রধান 
ভিত্তি। | 


0৪) 

বিষমজলঠাকুর গভৃতি কি আর গৌঁড়ীয়-সম্প্রদায়ের গোস্বামীদিগের 
নিকট শৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইবেন না! ?. কারণ ইহাদিগের মধ্যে 
অনেকেই অবৈধরূপে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া _ব্রাঙ্গণ হইয়া ধোবানী ও বেশ্তা! 
লইয়া সাধনা কবিয়াছিলেন ; স্ৃতরাং ব্যভিচারী ভিন্ন তাহারা বৈষুব- 
চুড়ামণি হইবেন কিরূপে? কিন্তু ইহাদিগের ভাব-বিবশ-কণ্ঠনি:স্যতা| 
কবিতাবলী কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট তইলেও হৃদয়- তন্ত্রী এক নৃতনতানে বাজিরা 
উঠে, হৃদয়-কনারে এক মাধুর্যোর উৎন খুলিয়! যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাতিশয় শ্রদ্ধার সহিত 
ইহা শ্রবণ করিতেন। যথা £-_ 


চণ্তীদাস বিগ্াপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
কর্ণাম্থৃত শ্রীগাতগোবিন্দ। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভূ রাত্রি দিনে, 
য় শুনে পরম আনন্দ " 
-- শ্রীচৈতন্থচরিতামূত 


অতএব এই পন্থা যে গৌরাঙ্গদেবের অননুমোদিত একথা কিরূপে 
স্বীকার কর! যাইতে পারে? তীহাদিগের প্রতি শ্রীতি-শ্রদ্ধ! না থাকিলে 
এই সকল পদাবলীতে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। বরং আমাদের 
মনে হয়, শ্রীচৈতন্তদেব যে উজ্জল-রসাত্মুক প্রমভক্তির মহিমা প্রচার 
করিবার জন্ত জগতে আবিভূ্ত হুইয়াছিলেন, সেই পরমপুরুতার্থ লাভের 
ছুর্গমপথ সুগম করিবার জন্তই স্বকীয় আবির্ভাবের পূর্বে এই সমুদয় রসিক- 
ভক্তকে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন। | 

উক্ত বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষরকারী গোস্বামিগণ কি চণ্তীদাসাদির হ্যায় 
উজ্দলরণাত্মক-প্রেমভক্তিসাধক' বৈষ্ব-কুঞ্জের কলক্ পিকরাভগণকে 


( ৫) 
পরিবর্্জন করিতে পারিবেন 1 গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রনায় হইতে তীহাদিগের 
স্বৃতি ও অন্তিত্বলোপ করিতে পারিবেন কি? তবে আমরা কেন বলিৰ 
না যে, *গোস্বামিগণ আপন সম্প্রদায়ের কলঙ্কক্ষালনার্থ কিম্বা সমাজের মঙ্গ- 
লার্থ এ বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করতঃ সতোর অপলাপ করিয়াছেন? তাহা" 
দিগের ঘোষণা কর! উচিত ছিল, *উজ্জ্রলরসাত্মক সাধন অতিশয় দু্ধর। 
অটলহদয় বীরভক্ত ব্যতিরেকে রমণীর সাহচর্ষ্যে কেহুই ব্যভিচারের অগ্নি- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং রায় রামানন্দের স্তায় প্রকৃত 
অধিকারী ন! হইয়া ষাহার! সাঁধকগোপীর (ত্ত্রীলোকের,) আশ্রয়ে মধুরাখ্য 
উজ্জল-রসাত্মক সাধনের নামে সমাজ পক্কিল, সম্প্রদায় কলুষিত, ধর্ম্মপথ 
অপবিত্র ও দেশে ব্যভিচারশ্োত বুদ্ধ করিতেছে, তাহারা গৌড়ীয় বৈষটন- 
সম্প্রদায় ভুক্ত নহে ।--সাধারণ লোক তাহাদের স্বেচ্ছাচারী ও উন্মার্গগামী 
মনে করিবেন” নতুবা গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রদায় হইতে সাদকগোপীর 
পদাশ্রয়ে প্রেমরদ লাভ করিবার পথটীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিরা সত্যের 
অপলাপ করিবেন না। এই পথের উদ্ভাবন করিয়া একমাত্র বাঙ্গালী- 
বৈষ্ণব যে মহতী কীন্তি ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শতমুখে তাহাদিগের 
মনীষা ও অনুসন্ধিৎংসার প্রশংসা করিতে হয়। 


এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই মধুর ভক্তিরস দেশকাল পাত্র 
বিবেচনায় প্রকাশ করা কর্তব্য অণবা গোপন করা বিধেয়। ইহা কোন 
কোন বাক্তির পক্ষে অনুপযোগী, কাহারও পক্ষে বা ছুদহ। যেসকল 
ব্যক্তি দ্বণিত বিবেচনায় লৌকিক উজ্জ্লরস হইতে বিরত হইয়াছেন, 
তাহার! তৎসদ্বশ মনে করিয়া তগবতোজ্ছলরদ হইতেও নিবৃত্ব হইয়া 
থাকেন, অথব| শাস্তি-প্রীতি বাৎসল্যরসের বিজাতীয় ভক্তগণ স্ব স্ব ভাব- 
বিরোধহেতু উজ্জ্লভত্তিরস বিষয়ে পরান্ধুখ হন। অতএব উভয় নিবৃত্ত 
ভক্তের নিকট ইহা গোপন কর! বিধেয়। অপর কোন কোন ব্যক্তি 


(৬) 

নাগিবভোজ্ছলরস পরিমিত জ্ঞানে আপনার্দিগকে বছুজ্ঞ বিবেচনা কয়ে, 
তাহাদিগের পক্ষে &হ। ছুরহ। অতএব সেই সমুদয় অভিজ্মন্ত ব্যক্তি" 
দিগের নিকটেও ইহা গোপন কর! উচিত। আর অপর সাধারণের'ত 
কথাই নাই, তাহাদিগের নিকট ইহা সর্ব! গ্রোপনীয়। আমার “তান্ত্রি- 
গুরু” গ্রন্থে কুলাচার ও পঞ্চ ম-কারের সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, এসস্বন্বেও 
তাহাই প্রযোজ্য। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের “সাধনার স্তর ও সিদ্ধলক্ষণ' 
শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আধুনিক সাধকগণ সম্বন্ধে যাহা 
বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত এক্ষণে আর কিছু বল! বান্ছল্য মাত্র। পাঠকগণ 
প্র গ্বন্ধ পাঠ করিলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদদায়ের মূল ও শাখাগুলির বিব- 
রণ, সাধনাচার, উদ্দেশ্ট ও যুক্তি হৃদয়ল্ম করিতে পারিবে। তাহা! হইলে 
বুঝিতে পারিবে,__ভূতনাথ না হইয়৷ ভূতের ষছিত খেলা করিতে গেলে 
ভূতে ঘাড় ভাঙিয়৷ দিয়া থাকে । অতএব পথ ও মতগুলি সম্প্রদায় হইতে 
বাদ না দিয়া শক্তি থাকে'ত ভগ ব্যভিচারীগণকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া 
লাও। নতুবা সত্যের অপলাপ করিয়া সেই ভণ্ড ও ব্যতিচারীর নিকট 
ছাস্তাম্পদ হইও না। ্‌ 

এই গ্রন্থে উজ্জলরসাত্মক মধুরভক্তিরস ও তংপ্রাপ্তির উপায় বিশদ 
ভাবে বণিত হইয়াছে। অনধিকারী ব্যক্তিগণ ইহার আলোচনা না 
করিয়া অন্যান্য ভাবভক্তি বা লাধনভক্তির আশ্রয়ে সাধনা করিবে । এই 
পুস্তকে সকল প্রকার ভক্তিরই আলোচন! কর| হইয়াছে; কেন না|! কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই গ্রন্থ লেখা হয় নাই। ভক্কির সর্বাধিকারী 
জনগণ এই গ্রন্থের হুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। দ্বিতীয় স্বন্ধে মুক্তির 
স্বরূপ ও ভুল্লাভের উপায় বিস্তারিত বণিত হইয়াছে । সন্ন্যাস ধর্ম সম্বন্ধ 
প্রচলিত কোন পুস্তকাদি না থাকায়, সন্ন্যাসধন্ম ও তদধিকারীর বিষয় 
এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ভাহা পাঠে আর ভণ্ সন্নাধসিগণের 


(৭) 

বচল্-রচনে প্রতারিত হইবার আশঙ্ক। থাকিবে না। এই স্বন্ধে শঙ্বরে, 
গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অবতারগণ ও তীহাদ্দিগের ধর্শ-মন্তের লামঞ্জন্যসম্বন্ধেও 
বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 

পরিশেষে উজ্জ্লাখ্য মধুর-তক্তিরস সাধন-পিপান্থ ভক্তগণের নিকট 
নিবেদন এই যে, কলিকালের মানবগণ স্বভাবতঃ দূর্ব্বল, পক্ষান্তরে ইহার 
সাধনও সাতিশয় ছুষ্ধর | এইহেতু চণ্তীদাসাদি বীর ভক্তের ন্যায় পরকীয়া 
রমণীর সহিত কঠোরসাধনে অগ্রসর ন| হইয়া শ্রীজয়দেবের হাঁ স্বকীয় 
ধর্মপত্ধীর সহিত কামান্ুগা-দাধন কর্তবা। শান্ত্রেও তাহার ব্যবস্থা আছে। 
যথা ২. 

শেষতত্বং মহেশানি নিব্বীর্ষ্য প্রবলে কলৌ । 

স্বকীয়! কেবল! জ্ঞেয়। সর্ববদৌষবিবর্জিিতা ॥ 

_মহানির্বাণ তন্ত্র। 

অতএব যাদ কেহু মুটতা বশতঃ পরকীয়! রমণীতে অনুরক্ত হইয়া, 
প্রকৃত সাধনে অসমর্থ হয়, তাহা হইতে তাহাকে অবস্তা রৌরবের তক্ধ- 
কারময় গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে । এই সমস্ত বিবেচনা করিয়|॥ সাধক 
মাত্রেরই স্বকীয় ধর্ম্মপত্বীর সহিত কুল ও রস-সাধনে দীক্ষিত হওয়া বিধেয়। 

পাঠক ! গ্রন্থ মধ্যে বু অপ্রচলিত শব্দ ও ছুরহতত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে, 
নুতরাং ভ্রম প্রমাদ অবশ্ঠন্তাবী। মরালধণ্ধীন্তসরণকারী সাধকগণ 
ভাষা ও বণীশুদ্ধি প্রভৃতি দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়! প্রেম ভক্তির 
কিঞ্চিৎ মাধুর্যও অনুভব করিলে শ্রম. সফল জ্ঞান করিৰ। ফিমধিক 
বিস্তারেণ ১ | 


শ্ীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম, ] ভক্কপদারবিন্দ-ভিঙ্ু পর 
” 
| 


৮ই জগ্রহার়ণ, রাসপূর্ণিমা। টি 
হা 1 দীন_নিগমানন্দ 


চতুর্থ সংস্করণের বস্তুব্য 


প্রেমিক গুরুর তৃতীয় সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় 
ধর্থ সংস্কয়ণ প্রকাশিত হইল। সর্কশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রেমিকগুরুর 
আদর দেখিয়। আনন্দিত হইয়াছি ;-_শ্লোত ফিরিয়াছে, দেশে যেধর্ের 
সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছে. পে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আশা করি 
এ গ্রন্থ একদিন সংসার প্রগীড়িত তৃষিত-কণ্-জনগণের শাস্তি-বারি প্রদানে 
ভব-তৃষ্ণা নিবৃত্বি করিবে। পরিশেষে প্রকাশকের নিবেদন এই যে, 
বর্তমান সময়ে কাগজের মূল্য পূর্ববাপেক্ষা! কিছু স্থলত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণে 
তাল কাগজ দেওয়া হইল। কিমধিকমিতি। 


নারস্বত মঠ, গুরুচরণাশ্রিত__ 


অঙ্গয় তৃতীয়া, ২৪শে বৈশীখ, : 
বেত শ্রীকুমার চিদানন্দ। 


সূচীপত্র 


প্রস্ষন্ধ 


প্রেমভক্তি 
বিষয় 


ভক্তিকি *** ন্‌ নর 


ভক্তিতত্ব 
সাধন ভক্তি 
ভাবডক্তি 
প্রেমতক্তি 
ভক্তি বিষয়ে অধিকারী 
তক্তি লাভের উপায় রর 
চিত্তগুদ্ধি .. 
সাধুসঙ্গ '"" 
নাম সংকীর্তন ৮ 
চতুঃষষ্ঠী প্রকার তক্তির সাধন! **" 
চৈতন্টোক্ত সাধন পঞ্চক 
পঞ্চভাবের সাধনা 
শান্ত **. 
ূ দাশ 
সখ্য 
বাৎসল্য ** 
মধুর 


গোপীভাব ও প্রেমের সাধন **, ৮০৪ 


রাধাকুষ্ ও অচিস্ত্য-ভেদাতেদতত্ব 


পৃষ্ঠা 


১১ 
১ 
২৭ 
ঙ২ 
৩৬ 
৪৯ 
৫৪ 
৫১ 
৫৫ 
৬৬ 
৬৬ 
৭ 
৭৭ 
৭৮ 
৭৯ 
৮১ 
৮২ 
৮৯ 
নম 


(৮৮. ) 


বিষ | গৃঠা 
'রসততব ও সাধা-পাধনা ১০, বত 
শীক্ত ও বৈষ্ণব *** *** ১২৪ 
, সহজ সাধন-রহন্ত রি দ ০১৩৬ 
* কিশোরীভজন রঃ ক রা ১৪২ 

ৰ শৃঙ্গার সাধন ৯৩ ৪৪ | ৮৯৯ ১৪৪ 
সাধনার স্তর এ দিদ্ধক্ষণ ... ্ টি 
লেখকের মন্ত্য *** *** *ণ* ১৬৫ 


বিষয় পৃা 
উক্তিই মুক্তির কারণ  ** ৫ ঃ রও 
মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ ৮৮ ০. ৪ ধর 
বেদাস্তোক্ত নির্বাণ মুক্তি :.. ০. 8 হই 
মুক্তিলাতের উপায় *** “০ ১ ২৩৪ 
বৈরাগ্য অভ্যাস *** নু ধূ 
. হর-গৌরী মৃষ্ঠি রর রঃ রি 
সন্ন্যাসা শ্রম-গ্রহণ ৫ “এ+ *** ২২৬ 
'অবধূতা্দি সন্যাস ৪ রর 2 ২৩৪ 
সন্যাসীর কর্তব্য রঃ রি নে হর 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ও তথ রে *-, ২৪৮ 
প্রকৃত সন্যাসী ** ৮" '* ২৫৯ 

হরিহ্র মুক্তি. *" তা ২২২৬৪ 
আঁচাধ্য শঙ্কর ও গৌরাঙজদেব 5৭ 2৫ ২৭ 

ভগবান্‌ রামক ত* ৭, ৮, উ৭৩ 
জীবনুক্তি অবস্থা টু ৮১৪ *** ২৭৬ 
উপনংহার ৯৫: ্ ক ২৮৪ 


পবন 


প্রেমভক্তি 


ওপম্িক-হও লু 





পূর্ব 


সতন্হীউনিটিনিিস্প 


প্রেমভক্তি 





ভক্তি কি? 
ভাতঞাত করিতে হইলে, আগ্রে "ভক্তি কি” তাহা বিশেষকূপে 
খুষিতে হইবে। ভক্তি কাছাকে বলে? 
সা পরানুরকিরীম্বরে ! 
-শাঙিলাহুত্র। 


শাপ্ডিলা ধষি বলেন,-“পরমেশ্বরে পরম অন্ুুরক্তিকেই ভক্তি বলে।” 
বাহার দ্বারা! পরম পুরুষ ভগবানের কৃপা! আক্ক হয় ও বাসনা সকল পূরণ 
করে, ভাহাই তক্তি। সো! কথায় ভক্তি অর্থে, ভগবানে পরম প্রেম। 
ধা :-. 


লা কম্মৈ পরমগ্রেমরূপা। 
»নারাহ্ধ। 


২ | প্রেমিক-গুর 





জ্ঞান-কর্ম্ম ভুলিয়া, বাঁসনা-কামন! ভূয়, সুখ খ ভুলিয়া, ধনরাধন 
তুলিয়া, ধনৈশ্বর্্য ভূলিয়া, স্ত্রী পুত্র এমন কি, আপন ভুলিয়া ভগবানে 
যে প্রকান্তিক অন্থরক্কি, তাহার নাম তক্তি। ভক্তগ্রবর গ্রহলাদ 
ভগবান্‌কে বলিয়াছিপ্েন ;-- 

য1 গ্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েঘনপাঁয়িনী | 
ত্বামনুম্মরতঃ স। মে হৃদয়াম্মীপসর্পত ॥ 
ূ _বিষুপুরাণ। 

“অবিবেকিগণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেরূপ গ্রাবল আসক্তি, হে ভগবান 
তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের সেরূপ আসক্তি যেন অপগত না হয়।” 
ইহার ভাবাথ এই যে, ফল হেতু বিচারশন্য হইম্জা ভগবানের প্রতি থে 
ভক্তি, তাহাই প্রকৃত তক্তি। | 

এই ভক্তি যিনি লাভ করিরাছেন, তিনিই ভন্ত। ভক্ত ভগবানে 
আস্মহারা হইস্কা যান তিনি তক্তিভাবে বিভোর হ্ইয়। ভগবানকে 
াপনার ভাবিয়। তাহ।কেই সর্বত্র পরিদশন করেন । জলে, স্থলে 
চন্ত্র-সূর্যযে, গ্রহ-নক্ষত্রে, মেঘে-সাগরে, গঙ্গায় গোদাবহীতে, কাশ-প্রয়াগে, 
তাগ্রি-বাধুতে, অশ্বথে ৪ বটে,_-পর্বঘটেই বিশ্বব্যাপীরূপে তাহাকে দেখিয়া 
__তাহাতেই আত্মসমপিত হইয়া--মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত তত্ব 
তাহার চরণে অপণ করিয়া তক্ত-কতার্থ হইয়া থাকে। ভক্ত আকুলকগ্ে 
তগৰান্‌কে 'বলেন। -প্রভে৷ ! তুমি সকলের সব, বের সকল। আমি 
যে তপ, পুজা, হোম, ব্রত, নিয়ম কিছুই জানি না। আমি. তোমাকে 
ভিন্ন কিছুই জানি না। আমি তোমাকে ভিন্ন কিছুই চাইনা । তোমাকে 
পাইলে আমি কৃতকৃতা হইয়া যাইব। ্রাাধিক! তুমি দয়া কর-_ 
আমায় তোমার চরণরেণু করিয়! লও) 

ভগবান্ও এই ভক্তির অধীন। ভক্তের উপহার তিনি যেমন প্রীতি 


প্রেমতক্তি ৩ 





০০০৮ ৫৯৯ আশির সি শ সপোন পাপা সপাসসপাসি িসিপি সপসপাপ সপা 


পূর্বক গ্রহণ করিয়া | থাকেন, এমন আর কিছুই নহে। ভক্তিপুর্বরক 
ডাকিলে, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তিতে পিত্তলের 
প্রতিম! অন্ন ভক্ষণ করেন, ন্ক্তিতে নোলক পরিবার জন্য পাঁষাণ-প্রতিমার 
নাকে ছিদ্র হ, ভক্তিতে শালগ্রামশিলা অলঙ্কার পরিবার জন্য হস্ত 
বাহির করেন,-হজ্জিতে এমন হয়, ভক্তির অসাধ্য জগতে কিছুই নাই । 
তাই ভক্তচুড়ামণি প্রহ্লাদের ভক্তিতে স্কটিক স্তস্ত বিদারণ পূর্বক নৃসিংত 
মুস্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। ভগবান্‌ ভক্তাধীন-__ভক্তির জন্য তিনি ক্রীড়া 
পুন্তলী। সমস্ত ইন্দি়শক্তির মহিত মনের তদগত ভাবকেই ভক্তি বল! 
ষার। তাহা হইলেই ভক্তিকে ইচ্ছাশক্তির এঁকান্তিকী স্বমুখী বৃত্তি বলা 
যাইতে পারে। ইচ্ছাশন্তির (71 (১7০০ ) প্রকান্তিক চালনে তিনি মুদডি 

পরিগ্রহথ করিয্া থাকেন। সমুদ্রের জল বেমন আত্যন্তিক শৈত্য জমিয়া 





বরফ্ষ হয়, তত্রাপ নিরাকার, নির্বিকার তানন্ক চিন্মায় ভগবান ভল্ভের 
তরীকান্থিকী ইচ্ছাশন্তির বলে চিদ্বন ভ্ইম্জ। প্রকাশ্ঙ্ছ হন-জগন্ম় 
মনোমন্ত্রূপে আসিয়া দেখা দেন। যেমন দোর্দগুপ্রতাপান্বিত দায়রার 
বিচারপতি তদীর শিশু পুনের ন্ুরোধে নিষ্ঠা, বৃদ্ধি ও শত্তিশালী মন্গুকা 
হইয়াও ছোঁড়া সাজিতে বাধ্য চন, ভদপ জ্ঞানময় ও শক্ভিময় বিরাট 
ভগবান ভক্তের আবদারে তাহার মনোমন্বী মুভিতে আনিভূতি হইয়া 
থাকেন । উক্ত বিচারপতির সহিভ "পরে কথা বলিতেও ভীত--. 
সন্কুচিত হয়; কিন্তু তদীয় পুত্র থেমন তাহার গ্রোপ ধরিয়া ঘোড়া হইনে 
বাধ্য করে, তদ্রুপ অপরে ভগবানের বিশ্বরূপ ও বিরাট বিভৃতি দেখিয়া 
আত্মহারা হইর়! বায় বটে, কিন্তূ যে ভাগ্যবান, ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় 
তাহাকে “আমার, বলিয়া জানিয়াছেন, সেই ভক্তের নিকট ভগবান 
তাহার ইচ্ছানুসারে মুস্তি পরিগ্রহ করিয়া উদয় হন॥ এ তত্ব তগবৎ কৃপা 
ব্যতীত অন্রূপে হৃদয়গম হয় না। ূ 


০ 


8 . প্রেমিক-গুরু 


শপ সপ পিপিপি সী সপ পনর ক-ন আলি 1৯ 


অনেকে মনে করে, জ্ঞান ভক্তির বিরোধী। সেই হেতুবাদে অশ্মন্দেশে 
অনেককাল ধরিয়া জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে । জ্ঞান 
বড় কি তক্তি বড় ইহা লইয়৷ অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। তথুনা 
চ্গান-মার্গের সাধকগণ ভক্তিমার্গের সাধক দেখিলে “বিটল* উপাধিতে 


খিভূষিত করেন) আর ভক্তিমার্গের সাধকগণ জ্ঞানমার্গের সাধক 
দেখিলে "অরসিক” বলিয়া উপেক্ষা করেন। কেহই তীহাদেধ শ্রী 
আচরণের ভাবী বিষময় ফলের কথা চিত্ত/ করেন না,_হিংসাছে 
কলুধিতচিত্তে সে চিন্তার অবসরও হয় ন|। ভভ্তগণ বলেন "জ্ঞানে 
মিষ্টত্ব আছে বটে, কিন্ত অত্ত শুষ্ক--যেমন মিশ্রি।” আর জ্ঞানী 


বলেন, “ভক্তি স্থুপেয় বটে, কিন্তু তেমন মিষ্টত্ব নাই- যেমন দুগ্ধ ।” 
কিন্তু তাহার! কেহই বুঝেন না! যে, এ দুগ্ধ ও মিশ্রি কর্মের আবর্তনে 
মিশিত হইলে ত্রিসমন্বয় ঘনামৃত অতি নুস্বাদু সরবত প্রস্তুত হইবে। 
জ্ঞানী বুঝেন না ষ, দুগ্ধের সাহায্যে মিশ্রি গলিয়া অদৃশ্ত হইলেও তাহার 
অস্তিত্ব কথনই লোপ হইবে না। আর ভক্ত বুঝেন ন| যে, মিশ্রির 
সাহায্যে ছুপ্ধের আস্বাদ যদিও অন্যরূপ হয়, তথাপি দে রূপান্তরিত হইবে 
না) বরং মিশ্র ভাহার মাধুর্যাই বাঁড়াইয়া দিবে। অধিকন্ত জ্ঞানী এবং 
ভক্ত উভয়ের কেহই বুঝেন না ষে, জ্ঞান ও তক্তির শুভ সম্মিলনেই ধশ্মের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মর্ম-রহন্ত সাধারণে অবগত নহে বলিয়াই আজ 
হিনুধর্মরপ কল্পপাদপে শত শত পরগাছ! গজাইয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ 
শুক কাষ্ঠে পরিণত করিয়াছে। 

অতএব জ্ঞান কখনই ভক্তির বিরোধী নহে। তবে ব্যবহারিক জ্ঞান 
অবশ্ই ভাক্তির বিরোধী হইতে পারে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তির স্থান 
ফোথায় ? চিৎবাতীত কি আনন্দের বিকাশ হইতে পারে ? মনে যে 
সংস্কার থাকে, ইন্দিয়-পথে বিষয়বোধে তাহার বিকাশ হয়) বিকাশ হইলেই 
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জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই, ভক্তি আসিয়। উপাস্থৃত হয়। ভক্তিলাভ 
হইলেই আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই । শান্ত্রেও এই কথার উদ্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। যথা £-. 





জ্ঞানেন জ্রেয়মালোকা জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেত। 
»-উত্তর গীতা | 


জ্ঞানের দ্বারা জ্রেম্বস্ত লাভ হইলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? 
সাধক খন জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে জানিতে পারেন, তখন জ্ঞানকে দূর 
করিয়া দেন )-জ্ঞান আপনিই দূর তইয়া যায়। জ্ঞান ও ভক্তি সহোদণ 
ভাই ও ভগ্ি। জ্ঞানকে ন! জানাইয়া ভক্তি কোন স্থানে -যাইলে কালে 
জ্ঞান ছোট ভগ্মিটাকে ভতৎসনা করিয়৷ তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। 
তাই একবার যে হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ দেখ! গিয়াছে, কালে সে হৃদয়ে 
দানবের তাগুব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তখন ভক্তির পরিব্ধে 
নাস্তিক্যের কঠোর কর'শ আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান 
ষে স্থানে ভন্তিকে বসাইয়! দেন, সেস্কানে ভক্তির কোন প্রকার সক্কোচ 
থাকে না। তবে জ্ঞান বড় ভাই,__তাহার নিকট বালিকা! ভক্তি সর্বদাই 
সরমে জড় সড় ভইয়! যায়; বিশেষতঃ জ্ঞান পুরুষ মানুষ, সকল স্থানে 
তাহার যাওয়া সম্ভবে না; ভক্তি বালিকা--কাজেই অন্তঃপুরের সর্ধব 
স্থানেই তাহার গতি। যেখানে কৃটতর্কের হিজিমিজি--অধিক দত্ত- 
কিচিমিচি, সেখানে ভক্তি যায় না। সে চায়, শুদ্ধবুদ্ধ সরল স্থান--বিচার 
বিতর্ক বুঝে না। তবে জ্ঞানের সঙ্গে যাইতে তাহার কোন অপত্তি নাই; 
তাহারা ভাই ভগিনীতে যেখানে থাকিবে, সে স্থান এক দৈব আলোকে 
উষ্ভাসিত হইয়। উঠিৰে। দেখানে পারিজাতের গন্ধ ছুটিবে,-শবর্গের 
মন্দাকিনী আপন উজ্জানবাহিনী ক্ষীরধার! লইন়্া নে স্থান বিধৌত করিয়া 
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দিবে। এই সময় জ্ঞান অন্তরালে বসিয়া শ্নেহচক্ষে তগিনীকে নিরীক্ষণ 
করিবে, আর বালিকা অসঙ্কোচে একাকিনী কত ক্রীড়া--কত আনন্দ - 
কত লীলা করিবে। তথন সেই শুত্রা শীলা মধুর! গীযুষবরণাঁ আলোক- 
আনন্দময়ী বালিকারূপিণী ভক্তি-_ভক্তের হ্ৃদয়াসনে মুন্তিমতী অধিষঠাত্রী 
দেবীরূপে উপৰিষ্ট হইয়া হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি জগৎ আননাময 
হইয়া উঠে, হদিতন্ত্রে শাস্তির শত প্রেমধারা বহিতে থকে । সকলেই 
দেই আনন্দময়ীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে দেখিয়া ভক্ত ক্কতার্থ হন। 
অতএব জ্ঞান ভক্তিপথের অন্তরায় নহে। বরং ছুই ভ্রাতা-ভগিনীতে 
বড়ই গীতি, কেহ কাহাকেও এক ছাড়িয়। থাকিতে পারে নাঁ। যদি 
কাহাকেও জ্ঞানী বলিয়! বুঝিতে পারিয়৷ থাক অন্ধুসন্ধান করিও দেখিবে 
পশ্চাতে ভক্তি লঙ্জা-বিনম্র-বদনে দাদার হাত ধরিয়া দড়াইয়া আছে। 
তদ্রপ ভক্তের হৃদয় খুঁজিলেও দেখিতে পাইবে ভক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া 
জ্ঞানই বসিয়া আছে। ভক্তি কোন কারণে সম্কুচিতা হইলেই জ্ঞান সম্মুখে 
াপিয়া ঈড়াইবে। প্রেমের মুন্তিম্তী প্রতিমা সরলা গোপ বালিকাগণ 
তক্তিষ্তে উন্মত্তা হইয়। যে দিন শ্রীরুষ্ণের বাশরীর স্বরে বিবশা হসটয়া 
পুণিমা রত্রিতে তাহার নিকট চুটিয়াছিল, শ্রীরুষ্ণ জ্ঞানহীনা গোপবালা- 
গণকে কতরূপে বুঝাইয়! ভক্তির উদ্তান্ত উচ্ছ্ানকে রোধ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। সেই দিন তৃস্বদীর্ঘ বোধ-বিবর্জিতা গোয়ালার মেরে 
কিরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া শ্রীকুষ্ণকে নিক্ত্তর করিয়াছিল, তা শ্রীমন্তাগ- 
বতে দ্রষ্টব্য । তাই ব্িতেছিলাম, একের আধিক্য দেখিয়া অন্যের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? একের বিদ্যমানে অন্তের বিস্ুমানত। 
অস্থবীকারের উপায় নাই। কারণ উভয়েই অচ্ছেস্ট সম্বন্ধে সন্ন্ধ হৃতরাঃ 
জ্ঞান ভজ্ঞির বিরোধী নহে, বরং জ্ঞানই ভক্তিকে সঙ্গে করিয়৷ লট! 
আইনে। তন কথা। এই যে, তুত্কি আসিয়া একবার সমস্ত হট! জুড়ি! 
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ৰলিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কফি? যে ব্যক্তি আম খাইয়াছে, তাহার 
আর রাসায়নিক বিশ্রেষণের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান একাকী যেখানে 
সেখানে যাইতে পারে, কিন্ত ছোট ভগিনীফে যাইতে দিবে কেন,- বরং সে 
একাকিনী যেখানে সেখানে যাঁইলে কালে জ্ঞান তাহাকে ধমকাইয়! লইয়া 
আসিবে। জ্ঞান বাতীত ভক্তি কোথাও যাইতে পারে না । স্ৃতরাং জ্ঞান 
ভক্তির বিরোধী নহে,_-ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা । তবে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তখন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না? তখন ভক্তিই নাচিয়া হাসিয়া কত 
রঙ্গে বিরঙ্গে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায় | 

জ্ঞান অর্থে ঈশ্বর সম্ভার পূর্ণ বিশ্বাস। কতকপুলা বই পড়া বা কথা 
জানাকে জ্ঞান বলে না। সংশয়শূন্ত হইগ্লা ভগবানের অন্তিত্বে বিশ্বাম 
করাকে, সোজ| কথায় ঈশ্বর সত্তা উপলব্ধি করাঁকেই জ্ঞান বলে। সংশর 
থাকিলে কি প্রকারে ভক্তির ভাব সে হৃদয়ে দাড়াইতে পারিবে? সুতরাং 
জ্ঞান ব্যতীত যে ভক্তি আসিতে পারে না, তাহা! অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত 
হইল। যখন কন্্-যোগের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, জ্ঞান-ষোগদ্বার। 
আত্ম-পরমাত্ম জ্ঞান হইবে, তখনই ভক্তি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়। 
আপন 'আসন পাতিয়া বসিবে। 

এই ভক্তি দ্বারাই একমাত্র ভগবান্‌ ল্য হন। জীবের কতটুকু শক্তি 
যে তন্দ্রা অনন্ত শক্তিময়কে আয়ত্ত করিবে,_জীবের কতটুকু জ্ঞান ফে 
জোনাকী পোকা হইয়া! সুর্যযকে গ্রকাশিত করিবে ? সুতরাং একমাত্র ভক্তি 
সাতীত জীবের উপায় কি? ভগবান্‌ নিজসুখে ভক্তি ও ভক্তের শরে্ঠতা 
দেখাইয়া বলিয়াছেন ;-_- 


অপি চে স্ভুরাচারো! ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব মূ মন্তব্যঃ সৃম্যস্কবলিতো হি সঃ.॥' 
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ক্ষিগ্রং ভবতি ধণ্মাতু!। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্থাতি ॥ 


_ শ্রীমন্তরগবদগীতা | 
হে অর্জুন! অতি দুরাচার লোৌকও যদি অনন্যচেত! হইঘ়্া আনার 
ভন! করিতে থাকেন, তবে তাহাকে সাধু বলিয়৷ মনে করিতে হইবে, সে 
সম্যক্‌ জ্ঞানবান্‌ হইয়াছে । যে এরূপে আমার ভজনা করে, সে শীঘ্র 
ধন্মাত্ম! হুইয়। যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। হে কোস্তেয়! তুম 
ইহাই জানিও-_আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না। ভক্ত অবিনাশী : লে 
তক্ত কিরূপ ?--ভগবান্‌ বলিয়াছেন ;-- 





অেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মামো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখন্খঃ ক্ষমী ॥ 

সম্তষ$ঃ ঘততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়? । 
ময্র্পিতমনোবুদ্ধি ধো! মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥. 
যম্মান্নোদ্বিজতে লোকে। লোকান্ো্ধিজতে চ যঃ। 
হর্ধামর্ষভয়োদ্েগৈ মুক্তো ঃ স চ মে প্রিয়ঃ। 
অনপেক্ষঃ শুচি্দক্ষ উদ্রাদীনে! গতব্যথঃ | 
সর্ববারভ্তপরিত্যাগী যো! মন্তক্তঃ ন মে প্রিয়ঃ ॥ 
যো ন স্তুতি ন ছ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঞ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান, যঃ স মে প্রিয়; ॥ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ । 
শীতৌঞ্দুখতুঃখেধু সমঃ সঙ্গবিবর্জিিতঃ ॥ 


প্রেম-তর্তি। ৯ 
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তুল্যনিন্দাস্তৃতির্ষে 1নী সন্ভষ্টৌ' যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
যে তু ধর্্মামতমিদং যথোক্তং পর্যুযপাঁসতে । 
শ্রদ্ধধানা মপরম! ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥ 


_শ্রীমন্তগবদগীতা ১২।১৩-২* 


ঘে ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি দ্বেষশূন্ঠা, কূপালু , মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সুখছঃখে 
সমজ্ান, ক্ষমাবান, সতত 'প্রসরচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্ড্িয় ও দৃ়নিষ্চয়, 
ষিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্পিয়। 
লোক সকল যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, লোক সকল কর্তৃক যিনি উদ্িপ্ 
যেন না, এবং যিলি অনুচিত হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ শন্ত , তিনিই 
আমার প্রিয়। ধিনি নিংস্পহ, গুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও মনঃপীড়।- 
শূন্ত এবং সর্ব্ব উদ্ঘম পরিত্যাগী, যিনি সকাম কর্ম সকল পরিতআগ 
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় । যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ. আকাজ্] 
৪ পাপ-পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান হন; তিনিই আমার প্রিষ্ । 
ধিনি সর্ব আসক্তি পরিত্যাগ পুর্তক শত্রু ও মিত্র, মান ও আপমান।, শীত 
ও উষ্ণ, স্থখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন 
ও যিনি মৌনী, ফিনি খৎকিঞ্চিংলাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্বলেই প্রতি- 
নিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থিরভক্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন ; 
তিনিই আমার প্রিক্স। যিনি মতপরায়ণ হইয়া! পরম শ্রদ্ধ! সহকারে উক্ত 
ও,কার ধর্রূপ অমৃত পান করেন ; তানই আমার অতীব প্রিয় । 

পাঠক। ভক্ত হইতে হইলে, কি কি গুণ থাকা চ।ই বুঝিয্কাছ 
কেবল চৈতন-চুটকির বাহার, কণ্ঠীবন্ধন বা গোপীমৃত্তিকা লেপন কিনে 
ভক্ত হওয়া যার ন!। ভক্তের উপরোক্ত লন্গণগ্ুলি থাকা চাই 


১০ প্রেমিক-গুরু 


শিপ পর সস ছার সপ সপ সি টিবি এটি চি রা, লাস সি সস পি পিস সল 


আর কেবল চক্ষু মুদিয়া ডেট্কি মাছের মত মাঝে মাঝে হাঁ, করতঃ 
“গোপীবল্লভ” “প্রাণবল্লভ” বলিয়া রৰ ছাড়িলেও ভক্তির সাধন! হয় না। 
শ্রীমুখে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 


আপ নপব সি 











শিস 





যে তু সর্বাণি কর্মীণি ময় সম্া্ধ অৎপরাও। 
অনন্থেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা স্ৃত্যুসংলার-সাগরাৎ। 
_. ভবামি ন চিৰ্নাৎ পার্ধ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ 
_ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২।৬-৭ 
যাহারা আমাতে সমস্ত কম্ম সঙ্পণপুর্বক মতপরাস্রণ হইয়া অনন্ত পরা- 
ভক্তি দ্বারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে 
অচিরকাল মধ্যেই মরণশীল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। 
অতএব ভক্তিই ভগবদারাধনার প্রাণ। তক্তিবিহীন ব্যক্তির তপ; 
জপ, উপাসনা বন্ধ্যানারীতে সন্তান উৎপাদনের চেষ্টার ন্যায়. বিফল। 
প্রকৃত সাধক ভক্তি ব্যতীত কোন দ্রব্যই আকাঙ্ষা করেন না। ভক্তিন্তে 
তন্তের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাওয়৷ বিড়ম্বনা! মাত্র । 
ভক্তির সাধনার ক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তখন ভক্ত শান্ত 
দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্তা প্রভৃতি প্রেমের উচ্চম্তরের মধুরীলীলার 
বিভোর হইয়া যান। সাধক সর্বত্রই ভগবানেরই অন্তিত্ব দর্শন করিয়: 
গাকেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে” 


বিস্তারঃ সর্ববভূতস্ত বিষ্ঠোর্ববশ্বমিদং জগত | 
দ্রষটব্য*ত্মব তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
-শবিষুপুরাণ। 


প্রেম-ভক্তি | ১১ 


পাসমীসপিসপিশীসিসি ৩ 


বিশ্ব জগৎ, সর্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই অন্ত 
সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। কিন্তু ভেদজ্ঞান থাকিতে 
কখনই তক্তির অধিকারী হইতে পারা যায় না। পুরাণের হর-গোৌরী মুদি 
জ্ঞান ও ভক্তির জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত । মহাদেব জ্ঞানমূ্তি,_ কিন্ত গৌরী 
প্রেমময়্ী। তাই তাহার ত্যাগের কর্কশতা গৌরী প্রেমের মাধুর্যে উজ্জল 
করিয়া রাখিয়াছেন। আলোক যদি ফানুস (চিমনি ) দ্বার আবরিত না 
হয়, তবে কিঞ্চিৎ কর্কশ ও অনুজ্জল বোধ হয়; কিন্ত ফানুস্‌ দিয়া আচ্ছা- 
দিত করিয়া দিলে কেমন স্লিগ্ধ ও উজ্জল আলোক বাহির হয়। তব্দপ 
জ্ঞান, প্রেমের ফান্গুসে আবরিত হইলে, এ জ্ঞানালোক স্গিগ্ধ মধুরোজ্জল 
জ্যোতিঃ বিবীর্ণ করিয়। সাধককে তৃপ্ত করিবে । 

ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইলে ভক্ত তখন ভক্তির বলে--প্পেমের বলে জগ- 
্রপী জগন্নাথকে আপনার সঙ্গে লয় করিয়া থাকেন। 





ভক্তিতত্ত 


শপ 2৯৬7 


জীবাত্স! পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র। অতএব ভীৰ মাত্রেই 
ভগবানের আপনার জন, স্ৃতরাং ভগবস্তুক্তি জীবের স্বভাব ধর্দদ। মায়া 
ৰরণে আত্মার স্বরূপ ও তীয় স্বাভাবিক ধর্ম আবরিত হওয়ায়, জীন 
বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া। বেড়াইতেছে। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান বন্ধজীবের 
স্বভাবে এমন একটা অভাব রাখিয়া দিয়াছেন, যাহার অন্গরোধে কালক্রমে 
ভাহার স্বকীয় বিস্থৃত সম্পদের অনুসন্ধানে প্রবৃভ হয় এবং প্রন্কৃত , পক্ষে 


১২ | প্রেমিক-গুরু 


সি পিসিতে 


ভগবানের ভক্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, বিকৃত বদ্ধজীব-স্বভাবের সেই 
সার্বভৌম অভাবটা কি, এতদ্বিষয়ে প্রণিধান করিলেই ভগবস্তক্তির স্বরূপ 
হদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইবে। 


যদ্বারা শব, স্পর্শাদি বিষর-গ্রীপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, তাহাই, 
ইন্জ্রিয় | এই ইন্দ্র বাহযান্তর ভেদে ছুই প্রকার ) অস্তঃকরণ ও বাস্ত 


করণ। বাহোক্রিয় আবার জ্ঞান ও কর্ত্মভেদে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
প্রতোক ইন্দ্রিয়ের এক এক ন্অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, ইহাদিগের প্রসাদে 
ইন্দিয়গণ সামর্থ্য লাভ করিয়া স্ব স্ব. ব্ষর়াভিমুখে কাধ্যার্থ অগ্রসর হইণেঃ 
সমর্থ হয়। এই সমুদয় ইন্রিয় ও তত্তদধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের বিষয়াস্তরে 
মিলিত হইবার জন্তঠ একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে; ইহার অনুরোধে 
ভাহার! সংসার-দশাতে নিশ্চিন্ত হইয়। স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে 
না। এই পরানুরক্তি শক্তি কাহারও অর্জিত নহে ; স্থ্টির উপক্রমে বিধাতা 
এই শক্তি প্রদানেই বিশ্ব নংগার রচনা করিয়াছেন । কেবল ইন্্রিয়াদির কথা 
বলি কেন? পরমাণু হইতে পরম মহত্ত্ব পধ্যন্ত সকলেই উক্ত বৃত্তির 
অনুরোধে অবশ ভাবে অন্টের সহিত মিলিত হইবার জন্ত আকাঙ্জা 
প্রকাশ করিতেছে । বিরাট পর্বত বারুবীয় অগুসমুদয়ে মিলিত হইবার 
জন্য রেণু রেণু হঈয়া সুক্ষ সুপ্্ বালুকা কণায় পরিণত হইতেছে 7 আবার 
বালুকাময় সুক্ষম সুশ্ম অণুসনূহ পরম্পর মিলিত হইয়া কালক্রমে পর্ববত- 
কারে পধ্যবসিত হইতেছে । মৃত্তিকা বৃক্ষরূপে এবং বৃক্ষ মৃত্তিকা 
রূপান্তরিত হইয়া পরস্পরের সম্মিলনের পরিচয় দিতেছে । চরাচর 
জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে এইপে রূপান্তরিত হইয়া পদার্থান্তরে 
পরিণত হ্টতেছে, উহা! উক্ত পরানুরক্তির ফল ব্যতিরেকে 
দ্মার কিছুই লহে। জগৎপিত। জগদীম্বর হৃষ্টিকালে স্‌ পদার্থ সমু 
এমন একটা অভাব রাখিরাছেন, যা সার্বভৌম ও লাতিশয় 
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খুষ্প্ট | এই অভাবের পূরণার্থ স্কাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ পরম্পরকে 
আলিঙ্গন করিতেছে এবং যখন আলিঙ্গিত পদার্থে আশা পূর্ণ হইল না স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিতেছে, তখনই আবার ভাহা হইতে বিশ্লষ্ট হইক্সা পড়িয়া অন্ত 
পদার্থের জন্ত আকাঙ্ছা প্রকাশ করিতেছে। প্রাক্কত সকল বস্তই সেই 
অদ্বিতীয় অভাবের দ্বারা সৃষ্ট; সুতরাং জগতের অভাবমন় কোন পদার্থ- 
বারা কাহারও কোন অভাব দুরীভৃত হইবার নহে। অন্তের নিকট স্বীয় 
অভাব পূরণার্থ গমন করিলে যে পরিমাণে অভাবের পুরণ ঘটে, তদপেক্ষা 
ধিক পরিমাণে অপরের অভাব পূরণ করত আপনাকে অন্তঃসারশন্ 
হইতে হয়। প্রেম বা শ্নেহজনিত সুখের পূরণার্থ পদ্ধী বা পুত্রে সঙ্গত 
কইলে ষে পরিমাণে আনন্দ নিজের সংগৃহীত হয়, তদপেক্ষা সহশগুণ 
ব্বদ্ধারা পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণে আপনাকে অসার ও ভগ্নোগ্ধম হইতে 
হয়| অতএব ভাবময় প্রাকৃত পদা্থপ্বারা কাহারও স্বাভাবিক অভাব 
দূর হইবার নহে । তবে, যিনি অভাব দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
নিকটেই ইহার প্রতিকারের ওষধ আছে। অভাব পূরণার্থ ইন্জিয়বর্গের 
এই ম্বাভাবিকী বৃত্তিই আসক্তি বা ভক্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
'অভাববিশিষ্ট প্রাকৃত পদার্থের প্রতি ইন্দ্িয়াদির গতি হইলে তাহাকে 
আনক্তি এবং সর্বাভাব-বর্জিত অখণ্ানন্দন্বর্ূপ ভগবানের প্রতি 
উহাদিগের গতি হইলে তাহাকে.ভক্তি বল! যায়। 

ভীবের ইন্দিয়ব্ মায়াময় নশ্বর জগতে ধাবিত হইয়া কুত্রাপি চিরস্থায়ী 
তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন! ) উহারা সন্তোষ লাভের জন্ত আপাত-স্থখকর 
কোন পদার্থে আসক্ত হয় বটে, কিন্তু যখনই তাহাতে স্বকীয়তৃপ্তি লাভের 
অভাব অনুভূত হয়, অমনি তাহা হইতে বিরত হইয়! অন্ত পদার্থের মিলন 
আকাঙ্ষা করে। ভীব পূর্ণ সুখের কাঙ্গাল, সে সুখ সে তোগ করিয়াছে; 
ূর্ণানন্নময়বের আংশিক জগতে সে কোন পদার্থেই সে-নুখ পায়না, তাই 


স্পা 


জি 
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অপরিতৃপ্ুহৃদয়ে সুখের গন্য তৃষ্র্ত মুগের মরীচিকা দর্শনের হায় সংসার 
মরুভূমিতে ছুঁটিয়া বেড়ায় । প্ররিবর্তনশীল জগতে এইরূপ বিড়াম্বনা ভোগ 
করিতে করিতে বখন সাধুসঙ্গ ও শান্সাদির কৃপায় বুঝিতে পারে ষে, 
অভাবধিশিষ্ট মান্সামর জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে ইন্দ্রিয়বর্গের ক্ষুধা-নিবুদ্তি 
হইবার উপায় নাই, তখন তদঘিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অনন্ত- 
নাধুধ্যের উৎসস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানে অনুরক্ক হইয়া স্থিরতা লাভ 
করে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তগবানে হীব্তয়বর্গের লোভনীয় কোন বিষয়েরই, 
অভাব নাই । জগতের যেখানে যে কোন চিন্তাকর্ষক ভাব বিষ্কমান আচে, 
ততমুদায়ই সেই সব্ব-কারণ ভগবানের অনস্ত রূপরসাদির আভাস 
মাত্র । তাই দৈববশতঃ ইন্থিয়বর্গের ততপ্রতি একবার গতি হইলে, 
সেই অনন্ত সুখের একবার আস্বাদ করিতে সমর্থ হইলে, আর প্রতাবুন্ত 
ইনার সন্ভাবন। থাকেনা । তখন পভিতপাবনী ভাগীরথীর জলগ্রবাহের 
হায় বাবতীর বাধাবিদ্ব 'মতিক্রম করিরা ইব্িয়বর্গ শতমুখে ভগবানের 
মাঁধুধাসীগরে লীন হয় । সচ্চিদানন্দ রসমর় ভগবানে ইন্দিয়বর্গের এইরূপ 
একাস্তিক প্রবণতাকেই ভক্তি বলা যায় । | 

প্রতোক জীবের জীবনআ্োত প্রতিনিয়ত 'অনস্ত সচ্চিদাননদসাগরে 
প্রবাহিত হইতেছে । কেহ এক দণ্ডের তরে 'আপনাকে পরিতৃপ্ত মনে 
করিয়! স্থির হইতে পার্রিতেছেনা | জীবন-প্রনাহ সেই প্রেমসাগরে 
মিলিত ন! হওয়! পর্যাস্ত কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না । তবে কেহ 
কেহ ধনৈ্বর্ষ্ের অহঙ্কারে, ' অথবা দুই একটা বাহ্যিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে 
ধরশোর অহঙ্কারে আ্োতাবর্তে পতিত হইয়া ছুই চারিদিন আপনাকে তৃপ্ত 
মনে করিয়া অভিমান করে। : কিন্তু কয়দিন সেভাবে কাটাইবে, অচিরে 
আপন ভ্রম বুঝিতে পারে) স্বভাবই তাহার অভাব জানাইয়৷ দানবের ন্তার 
তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। সে আবার ছুটিতে আরম্ত করে। জীঘ 
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কয়দিন পাপ করিয়া কাটাইবে» অতৃপ্তি তাগকে, ক্রমশঃ ভীষণতর 
পাপে লিপ্ত করাইবে ; নতুবা স্বভাব তাভার ভ্রম বুঝাইপা অন্ুতাপেধ নর- 
কাগ্রিতে নিক্ষেপ করিবে । সে দাব্দদ্ধ হরিণের স্ঠায় পৃর্ানন্দসাগরে 
ডুটিবে। ধনি-সম্প্রদায়ের বাহক অভাব ০; তাই তাহারা উচ্চ জীব 





তইয়াও পশুর ন্যায় অন্ধ । তাই মলমুত্র-হাড়মাসের-খাচায় নৃত্যগীতে কিছু 
বেশীদিন ভূলিয়। থাকে, জীবন-আ্োতাবর্ত অতিক্রম করিয়া তগ্রসর 
,তঈতে পারে না। কিন্ত রোগে শোকে বা আন্ঠকারণে একবার মোছের 
৬ থুলিলেই, সব ছাড়িরা অধিকতর বেগে সেই নিত্যানন্দসাগরে 
ধাবিত হয়। আহা, প্রেমময় ভগবানের কি কারুণিক ব্যবস্থা 1! সন্তান 


ন্নেহময়ী মাতার উপর শত অত্যাচার উতৎপীড়ন করিলেও, মাতা যেমন 
সন্তানকে সর্বদা মঙ্গল-পথে চলিবার জন্য আশীর্বাদ করেন, তদ্রুপ মঙ্গলমর' 
তগবান্‌ মোহমুগ্ধ জীনকে-_ তাহারা তাহার অহেতুক প্রেম তুলিয়া অসার 
বস্ততে মত্ত হইয়া থাকিলেও--সর্বদা মঙ্গলের পথে টানিরা লইতেছেন। 
অনেক সময় বদ্ধজীন তাহার এই মল্গলমরী ব্যবস্থার রহস্ত উদধাটন করিতে 
না পারিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত করে। ভগবানের যে 
শক্তি জীবকে সর্বদা অনন্ত উন্নতির পথে, পুর্ণমঙ্গল ও আনন্দের পথে 
'আকর্ষণ করেন, তাহাই কৃষ্ণ । আর বন্দারা আমরা তাহার দিকে আকুষ 
হই, তাহাই ভক্তি | 

ব্যবহারিক জীবের পুত্রাদিতে যেমন আপনা হইতেই প্রীতি জনে, 
তজপ জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে সাধুসঙ্গ-সংঘটন মাত্রেই কোন কোন ভাগা- 
বান্‌ জনের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভক্তির সঞ্শর হইয়া থাকে। তখন ভক্ত 
দরিদ্রজনের'অপহৃত-মহামণি-চিন্তনের ন্যায় কবল ভগবানের পরিচিন্তুনেই 
নিরত কালাতিপাত করেন। সর্ধগুণসম্পন্ন উপযুক্ত একমাত্র পুত্রের 
মৃত্যুতে অনাথা বৃদ্ধা জননীর যেষন নিদারুণ সম্তাপ উপস্থিত হয়, ভক্তি 


পিএ সি প৯িতলাত 
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০ 


উদ্রেক মাত্রেই ভগবস্তক্তেরও ঠিক তদ্রুপ ছূর্ববিসহ বিরহব্যথা উপস্থিত 
হইয়। খাকে। সোজাকথায় শ্রেহময়ী মাতা পুক্রচি্তায়, পতিব্রতা সতী 
পতিচিন্তায় ও কৃপণ ধনচিন্তায় যেমন সর্বদা ব্যাকুল থাঁকে, সর্বচিস্ত! 
পরিত্যাগ করিয়া তদ্রুপ একমাত্র ভগবচ্চিন্তায় ব্যাকুল হওয়ার নাম ভক্তি । 
যপা £-_. 


ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্ডেনামুন্রিম্মনঃ- 
কল্পনমেব তদেব চ নৈঙ্কাম্ম্যমিতি | | 


৯ স্পস্ট ও এ এ এ এ ক ৭5 রা পি ৬০ 








গোপাল তাপন)। 

এ্থিক ও আমুক্মিক ( পারলৌকিক ) ভোগের লালসা পরিহারপূর্ববক 

ভগবানে চিত্ত-সমর্পণ করিয়া নিরস্তর তস্তাবে ভাবাক্রান্ত থাকাই ভক্কি। 

এই ভক্তিক্রিয়াই নৈষ্কাম্যভাব বলিয়া অভিঠিত হয়; সুতরাং ভক্তি 

শ্বূপতঃ নিগুপা। কিত্ত যখন প্ররুতির গুণত্রয়কে অবলম্বন করিয়া 
প্রকাশিত হয়, তথন সগ্ডণা বলিয়! অভিহিত! হইয়! থাকে | যথা £-- 


ভক্তিযোগে বহুবিধৈ মা্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে। . 
স্বভাবগুণমার্গেন পুংলাং ভাবো বিভিগ্কাতে ॥ 
-_শ্রীমস্ভাগবত, ৩২৯1৭ 
পুরুষের গুণময় শ্বভাব ভেদে তরিঠ ভক্তিরও ভেদ হয়, অর্থাৎ 
সবাদিগুণের তারতম্যে যাহার যেমন স্বভাব, ভ্বাহার ভক্তিরও তদনুরূপ 
হয়। এই গুণমরী ভক্তি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; তামসী, 
রাঞ্জসী ও সাত্বিকী। এই ভ্িবিধ গুণময়ী ভক্তির প্রত্যেকটীও আবার 
তিন তিন অংশে বিভক্ত হইয়। শান্ত্রে নববিধা ভক্তি বলিয়া! উলিখিত 


হঠয়াছে। 


প্রেম-ভক্তি ১৭ 
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অভিসন্ধায় যে হিংসাং দম্ভং মাসর্যমেব বা। 
লংরন্তী ভিন্নদৃগ, ভাবং ময়ি কৃরয্যাৎ স তামসঃ ॥ 
_ ভরীমন্ভাগবত, ৩২৯1৮ 
ভাজসন্বভাব ব্যক্তিগণ হিংসাঁ, দন্ত অথবা মাৎসর্ধ্যের বশীভূত হইয়া 
অন্তের অহিত সাধনার্থ ভগবানের প্রতি ভক্তি করিয়। থাকে । এই সমুদায় 
ভিন্নদর্শী ব্যক্তিদিগের তক্তিই তামসী বলিয়। অভিহিতা! হয়। 
বিষ্য়ানতিসন্ধায় যশ এশবর্্যমেব বা। 
অর্চাদাবর্চয়েদ, যো মাং পুথগ্ভাবঃ সঃ রাজনঃ 
-_জ্রীমদ্ভাগবত, ৩/২৯।৯ 
রক্জোখণ প্রধান-স্বভাব ব্যক্ডিগণ যশঃ অথবা পরশ্থ্য্য লাতের অভিপ্রাকনে 
প্রতিমাদ্দিতে ভগবানের অর্চন! করে। ইহারাও ভক্তি ব্যতিরেকে ভন্ত 
বিষয়ের আকাজ্ষ। করে। ইহাদের ভক্তিই রাজসী বলিয়৷ অভিহিত হয়। 
কর্ধনিহারমুদ্দিশ্য পরশ্মিন্‌ বা তদর্পণমৃ। 
যজেদ্‌ য্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স; সান্তিকঃ ॥ 
--জ্ীমস্তাগবত, ৩২৯১৯ 
সত্বগুণপ্রধান-ম্বতাব ব্যক্তিগণ স্বীয় কর্মক্ষয় মানসে, ভগবানে কর্ম 
সমর্পণ করিয়। অথবা স্বাশ্রম-ধশ্্নবৎ ভগবদর্চনাও কর্তব্য, এইরূপ মনে 
করিয়া! স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-ধর্থনুষ্টানের সহিত শ্রবগ-কীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান 
করেন । ইঠারাও ভক্তি ব্যাতিরিক্ত মোক্ষ কামনা করিয়া! থাকেন। এই 
সমুদ্বায় ভক্তের কর্্দাদিমিশ্র! তত্তিই সান্বিকী নামে তাভিহিতা হয়। আপন 


আপন উদ্দেপ্ত পূরণার্থ যে সকান। ভক্তি, তাহাই স্চ৭1। আর অবিষ্তা- 
টি | 


১৮ প্রেমিক-গররু 





পাম্পি সস লা পম টস সপ পপি পিস পল পটল 


ততিশূ চিত্তে অপহৃত মহামপির পুনঃ পাপ্তির আকাঙ্ষার ন্যায় পরমাত্ম- 
সমাগমের যে এীকান্তিক কামনা, তাহাই নিগুণা ভক্তি। 


মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসো হন্ুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণপ্ত হাদাহৃতমৃ। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা ঘা ভ্ভিঃ পুরুযোত্রমে ॥ 

: সালোক্য-দাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ? 
দীয়মানং ন গৃহন্তি বিনা মৎদেবনং জনাঃ। 
ম এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদ্দাহৃতঃ। 
যেনাতিব্রজ্জয ব্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ 


-_শ্রীমভ্ভাগবত, ৩1২৯। ১১-১৪ 


ধেরূপ পতিতপাঁবনী গঙ্গার জল-প্রবাহ সমুদায় বাধাবিত্ব অতিক্র্প 
পূর্বক নিরন্তর শতমুখে ধাবিত হইয়া! মহাসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত 
হইতেছে, তন্রুপ যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানকন্মাদি ব্যবধান সমুদায়ের অতিক্রম 
ও যাবতীয় ফলাভিসন্ধির বিসর্জন করিয়া স্বতঃই সর্কতভূতান্ত্যাধী ভগবানে 
সর্বদ! সঙ্গত হইতেছে, তাহাকেই নিগুণা৷ ভক্তি রী এই ভক্তিতে 
কোন প্রকার কৈতব বাঞ্া নাই, ইহ! সাতিশয্ নির্মল এবং যাবতীক 
ভক্তির শ্রে্ঠ। জন্মান্তরীণ ভক্তিসংস্কার-বিশিষ্ট কোন কোন ত ভাগ্যবান্‌ 
ব্যক্তির হৃদ. ভগবদগ শ্রবণমাত্র আপনা হইতেই এই ভাবের উদয়ূ 
হইয। থাকে। এইরূপ শুদ্ধতক্তের কোনই কামনা! থাকে না, অধিক 
কি তাহাদিগকে সালোক্য, সাষটি, সামীপ্য, দারপ্য এবং একত্ব (সাযুজয ) 
এই সর মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা ভগবানের দেবা ব্যতীত কিছুই 


প্রেম-ভক্তি ১৯. 
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পা প্পস্মিস স্ি 


চাহেন না। এই প্রকার ভক্তিকেই আত্যন্তিক বলা যায়ঃ উহা ইইতে 
পরম পুরুযার্থ আর নাই। ত্রৈগুণ্য পারত্যাগ করিয়া! ব্রহ্গপ্রাপ্তি পরম 
ফল বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে সত্য? কিন্তু তাহা এ ভগবস্তক্তির আনুষঙ্গিক 
ফল, ভক্তিযোগেই ত্রিগুপ অতিক্রম করিয়া বরহ্তব-গ্রাপ্তি হইয়! থাকে । 


মনই বাহোন্জ্ি় সমুদয়ের অধিপতি ; মন যখন যেদিকে ধাবিত হয়, 
তদন্থুগত ইন্ছিয়বর্গও তখন স্থ স্ব বিষয়গ্রহণের নিমিত্ত সেইদ্িকে অগ্রসর 
হইয়া থাকে । স্থৃতরাঁং অস্তঃকরণ সর্ব্বোপাধি পরিহারপূর্রক ভগবানের 
দিকে ধাবিত হইলে, অপরাপর ইন্দ্িয়বর্গও যে নিক্ষিয় ভাব অবলম্বন 
করিবে, এরূপ নহে। উহারাও মনের অহীনতায় ভগবানের অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়া স্ব স্ব ভাবোপযোগী সেবা গ্রহণ করে। অতএব সর্বপ্রকার 
উপাধি বিসর্জন করিয়া যাবতীয় ইন্দরিয়-ব্যাপার দ্বারা নিরন্তর ভগবানের 
সেবা করিলেই তাহা নিগুণা ভক্তি বলিয়৷ অভিহিত হইয়া থাকে। 


এ যাবৎ ভক্তির যে সমুদায় তারতম্য বিত হইয়াছে, ততৎসমুদায়কে 
গ্রাধানতঃ ছই শ্রেণীভে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক-গুণময়ী ব 
গৌণা অথবা অপরা, অপর-নিগুণ! বা মুখ্যা অথবা পরা। প্রথম 
গুণমরী সান্বিকী ভক্তি সত্বগুণ হইতে বিচ্যুত হইয়৷ ভক্তকে নির্ববশেষ 
বর্গম্থথ অনুভব করায় শ্রবং দ্বিতীয় নিগুণা! ভক্তি পরিপাক দশায় প্রেম- 
ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া ভক্তকে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ গুণলীলা- 
মাধুধ্যরস আস্বাদ করাইয়া চরিত করে। অতএব স্বীকাধ্য যে, 
র্ধমখানুভব দশার পূর্ববর্তী যাবতীয় দশায় ভক্কে মায়ার অর্ধিকার থাকে । 

গুণময়ী ভক্তি সমুদায়ের মধ্যে পূর্ব পূর্বটী অপেক্ষা ক্রমশঃ উত্তর 
উত্তরটা শ্রেষ্ঠ । ইহাদের মধ্যে সর্দত্বকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও শুদ্ধভক্তগণ 
ইহার প্রতি আদর প্রকাশ করেন না। কেনন! ইহাতে ভগবান্‌ ও 
তগ্ববন্তুক্তি ব্যতীত অন্ত ফলের আকাজ্ষা আছে। সাত্বিকী তক্তি কোন 


২ .. প্রেমষিক-গুরু 
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কোন সাধকের জানোৎপাদন করিয়া থাকে । পসত্বাৎ লংজায়তে জানম্‌” 
অর্থাৎ সত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, সুতরাং এই ভগবদ্বাক্য দ্বার! প্রমাণিত হয়, 
সান্থিকী ভক্তির জ্ঞানোৎপাদন অসম্ভব নহে। ভ্তান জন্মিলে স্বতঃই 
কর্ধ-বৈরাগোের উদয় হয়; স্ৃতরাং তদবস্থার ভক্ত কম পরিত্যাগ কারিয়া 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি লাভ করেন। অনন্তর পরিপাক দশায় 
জ্ঞান বিষয়ে অনাদর হইলে, উহা! আপনা হইতেই অস্তঠিত হয়| তখন 
ভক্ত নিগুণ শাস্তরতি লাভ করিয়! শুদ্ধতত্ত মধ্যে পরিগণিত হুন। 
জ্তান-প্রাধান্ত বশত: এতাদৃশ ভক্ত সাযূজ্য মুক্তি লাভ করেন । সাত্বিকী 
ভক্তির অধিকারী যে সকল ভক্ত ্মশ্বমেধাদি কন্মসমূহ ফলের সহিত 
গবানে সমর্পণ করিয়া ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহারা স্ুৃধৈশ্বর্যনর 


সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হন; কিন্তু যাহারা! কম্ম ফল অর্পণ না করিয়া 
কেবল অনুষ্টিত কন্ম্ন সমুদ্ায় সমর্পণ পূর্বক ভগবানে ভক্তি প্রকাশ 
করেন, তীহারা পরিণামে শান্তরক্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাজধী ও 
তামসী ভক্তিতে কাম্য ফল প্রাপ্ত হইলে আর ভক্তি বিগ্কমান থাকে না, 
স্থতরাং অভিলধিত ফলই উহার চরম ফল। কদাচিৎ কোন কোন 
ভক্তের কাম্যফল লাভ হইলেও ভক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহারা ভগবৎ্, 
কৃপায় পরিণামে নিু ৭ শীস্তরতি লাভ করেন । 

নিগুণা ভক্তিও প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; এক-_ প্রধানীভূতা' 
বা শীশ্ব্য্য-জ্রানমিশ্রা, অপর,শ-কেবজা ঝা বাঁগাত্সিকা। কর্মদাদি-মিশা 
সাত্বিকী ভক্তিই পরিপাক দশাস্ সত্বগুণ পরিহার করিয়া প্রধানীভূতাখা। 
নিগুণা ভঙ্িতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং ইহার অপৰ্ষশা গুণমরী 
এবং পরিপ্ণক দশ নিগুণা & কিস্ত কেবলা ভক্তি এরূপ নহে; 
ইহ; প্রথম হইতেই নিগুণা, ইহার অপরদশ।! রাগানুগা এবং 
পরপাকদশা রাগাত্মিক। । শাস্ত-্দান্তাদি রসভেদে প্রধানীতৃতা ভক্তি 
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স্পেস পট 


পোপ 


পচ শ্রেণীতে এবং কেবল! ভক্তি চারি শ্রেণীতে বিভভ্তু হইয়াছে। 
সঠিমজ্ঞানে প্রীতি লক্ুচিক্কা হয্স বলিয়া প্রথম ভক্তি অপেক্ষা দ্বিতীয় 
ভক্তি শ্রেষ্ট ও অধিকতর বিশ্ুদ্ধ। প্রেম-সেবার পুর্ণতম খআনন্দাম্বাদ- 
হেতু দ্বিতীয় দাস্তাি চতুর্ব্বিধ৷ ভক্তির মধ্যে আবার শৃঙ্গাররসাত্মক ভক্তি 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা ত্রজবাসী শ্রীরাধিকাদি-গোপিগণে নিত্য বিরাজমান 
রহিয়াছে । 

সর্বপ্রকার ভক্তির পুষ্টি-যোগ্যতা একরূপ নছে। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন পরিমার্ে পুষ্টাতা লাভ করে ; ভক্তির গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে 
উিভার পুষ্টতারও তারতমা হইয়! থাকে । তবে সমুদায় নিগু'পা তক্তিরই 
রিপুষ্টি হইয়া রতি ও প্রেম স্বরূপে পর্যবসিত হইবার যোগ্যতা আছে । 
নাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হইলেই ভক্তি রতি-লক্ষণ! হয়, পরে সেই 
রতি পক্কাবস্থার প্রেমন্ূপে আব্মপ্রকাশ করিলেই উহা! প্রেম-লক্ষণ' 
চট] থাকে । এই প্রেম লক্ষণা ভক্তিকেই প্রেমভক্তি কহে। 

অতএন গুণমন্্রী ভক্তি হইতে নিগু'ণা ভক্তির পরিপক দশা পরাস্ত 
অধম, নধ্যম ও উত্তম ভেদে ভক্তকে সাধন-ভক্তি, ভীব-ভক্তি ও 
প্রেম-ভক্তি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 








সাঁধন-ভক্তি 


(. 








আমরা পূর্কেই বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধনু । 
আবরক। দায়াশক্বি কর্তৃক জীবের নিত্য শুদ্ধ আত্ম-ন্বরূপ ও তীয় 
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পসপসিশ 








শাসন 


বিশুদ্ধ ধর্ম আবৃত হওয়ায় জীব ভূতগ্রস্ত মানবের স্তাক়্ বিভ্রান্ত হইয়াছে। 
সাধু-শান্তর-কুপায় বিস্থৃত নিত্য সম্পদের উদ্দেশ হইলে সে ভগবানাভিমুখ 
হইয়! ইন্দ্রিয়-প্রেরণায় স্বকীয় হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রকটিত কল্পিতে চেষ্টা 
করে। ইহাকেই সাধন-ভক্তি বলে । যথা £-- 

কৃতি-পাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাঁবা সা সাধনাঁভিধা । 

নিত্যসিদ্বস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ 

--ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু । 

ইন্ড্রিয়গণের প্রেরণ! অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন ও দর্শনাদি দ্বার সাধনীয়৷ 
সামাস্ত ভক্তিকেই সাধন-ভক্তি বলে। এতদ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হই- 
যাছে। “ভাব ও প্রেম সাধ্য” এই কথা বলাতে কেহ যেন ইহাদিগকে 
কৃত্রিম মনে করিক্বা ভ্রমে পতিত না হও। বাস্তবিক ভাব ও প্রেম নিত্য- 
সিদ্ধ বস্তু, ইহার কোন সাধন নাই, সৃতরাং জীবের হৃদয়স্থ প্রেমভক্তির 
উদ্দীপন করণকেই সাধন নামে অভিহিত করা হইয়াছে 


বৈধী.ও রাগানুগা ভেদে সাধন-তক্তি ছুই প্রকার। যথা £-_ 
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। 
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্ত স| বৈধী ভক্তিরুচ্যতে & 
| | --ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। 
_. ব্বাগের অপ্রাপ্ত হেতু ভার্থাৎ তম্থুরাগ উৎপন্ন হয় নাই, কেবল শাসন 
ভয়েই যাহাতে প্রবৃদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তাহাকেই বৈধীভক্তি বলে। 


* রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। 
. বৈধী ভক্ষি বলি তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥. টা 
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ভগবতপ্রাপ্তির জন্ত রাগহীন ব্যক্তির উগ্র লালসা নাই, কেবল নরক- 
ভয়েই ভগবদারাধনা করিম্ন। থাকে। ন্ুতরাং আরম্তদশায় সে কদাপি 
বর্ণাশ্রম-ধন্ম্পরিত্যাগ করিতে পারে ন)। স্থাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের ন্যায় ভগব- 
স্তজনও কর্তব্য, না করিলে শান্স্রবিধি উল্লজ্ঘনবশতঃ প্রত্যবায় ঘটিবে, এই 
মনে করিয়! বিধি-ভক্তি স্বাশ্রম ধন্মের সহিত শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান 
করিয়! থাকে । অতএব বৈধীনক্তি সাত্বিকী ভ্তিরই নামান্তর মাত্র। 
এই ভক্তিতে ভগরাঁটন পরশ্বর্যজ্ঞান বিছ্ধমান থাকে। জ্ুুতরাং বিধিমার্গের 
স্ভক্ত ভগবানের মহিত কখনও ব্রজবাসী ভক্তের হ্যায় বিশুদ্ধ গ্রেমাচরণ 
করিতে পারেন না। | 


বৈধী-তক্তি অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত। বর্ণাশ্রমধর্ম-পরারণ ভাগ্যবান 
ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রন্ধাধুক্ত চিত্তে দীক্ষাগ্তরুর নিকট নাম-মস্ত্রাদি গ্রহণ 
করেন। এই সময়ে তিনি কর্মামিশ্রা ভক্তি সাধনে উপদিষ্ট হন। এই 
সাত্বিকী ভক্তির অনুষ্ঠানে তাহার শ্রদ্ধ! উত্তরোত্তর বন্ধিত হইয়। নিষ্ঠা, কুচি 
প্রভৃতিতে পর্যবসিত হইতে খাকে। নিষ্ষাম কর্মযোগের সহিত শ্রবণ 
কীর্তনাদি ভক্তির অঙ্গ যথাবথ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্ত অবশ্তই জ্ঞানের 
অধিকারী হইয়া নির্ধীকার-চিত্ততা লাভ করেন। জ্ঞান সান্বিকী 'ভক্তিরই 
ফফল। জ্ঞানোদয় হইলে কর্ম আপনা হইতেই অন্তহিত হয়। স্তৃতরাং- 
তদবস্থায় ভক্ত জ্ঞানমিশ্রী ভক্তির অধিকানী হইয়া ব্রহ্ষডৃত ও মনল 
হন। দিদ্ধি-দশায় এই বিধি-মার্গের ভক্ত নিুণ শান্ত-রতি লাঁভ করিয় 
শাস্ত ও আত্মারাম তক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। এই পরাস্ত আত্মারাম 
ভক্তের নিষ্ুগ ভক্তি ্রধানীতৃত “বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা নির্ধাপ- 
বা্ছাশূন্ত ; সৃতরাং চতুর বক্তিলাত করিয়া নিকষ কৈলাসাদি 
ভগবয্লোকে গমন করেন 

এই শান্ত আত্মারাম তকের কর্ণ-চ্টানাদি-শৃন্ঠা ভক্তি-রদ্ধাও নি 


৯ 
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বটে, কিন্তু কেবলা নহে। সাধকাবস্থায় এই ভক্তের ভক্তিতে মহিম-জ্ঞান 
প্রবল থাকার, সিদ্ধদশীতেও তাহা! অপগত হয় না) সুতরাং তাহার, 
এই ভক্তিকে কেবল! বল! যায় না। এক্ষণে রাগান্থগ। *্ডা্ক কিক্ূপ 
দেখা যাউক । 


ইস্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবে । 
তন্ময়ী য! ভবে€ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্বিকোদিতা ॥ 
_ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। 


অভিলধিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরম আবিষ্টতী অপ্ধ1ৎ প্রেমময় 
তৃষ।, তাহার নাষ রাগ । সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিক' 
ভক্তি বলে। এই রাগাম্মিকা ভক্তির অনুগৃতা যে তক্তি, তাহার নাম 
রাগানুগা ভক্তি । যথা £-- 


রাগাজ্সিকামনুস্যতা য1 সা রাগানুগোচ্যতে । 
-তক্তি-রসামৃত-সিন্ক । 


বাঞ্ছিত,প্রিয়জনের' প্রতি টিত্বের যে প্রেমময় ভূষণ, তাহাই রাগের 
স্বরূপ লক্ষণ আর রাগান্ুরোধে সেই অতীষ্ট প্রিয়জনের নিয়ত অনু- 
ধ্যানই উঠার তাস্থ লক্ষণ। রাগম্থরূপা ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বলে। 
রাগাত্মিক। ভক্তি ব্রজবাসী তক্তগণে পরিস্দুট ভাবে বর্তমান রহিয়াছে । 
তাহাদিগের সেই ভক্তির অন্সরণ- করিলেই তাহ! রাগান্থগা বলিয়া 
আখ্যাত হয়। অঙএব ক্রজবাসী ভক্তদিগের প্রেমাচরণের অনুকরণে 
ভগবানের আক্মাধনাকেই রাগাগুগা তক্তি কহে। | 

রাগাস্ছপ। রাগাত্মিকা৷ তক্তিরই গানুকরণ মাজ্জ ) এক সাধন, অপর 
সাধ্য । রাগাঙ্ঠুগা ভক্তিই পরিপাক দশাঙ্ক রাগাত্মিক তক্তি ৰলিয়) 
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পিপাসা পিপাসা পাপা পপ সপী স্পা স্পা স্পা ত পা পাম্পি পপপাসসপস্পি্প 


অভিহিত হইয়া! থাকে। স্থৃতরাং রাগাহ্ুগা ভক্তিকে রাগাঝ্মিকা-কল্পলতি- 
কার প্রথমোডিন্র স্থকোমল স্বন্ধস্থানীয় বল যাইতে পারে। প্রথমা 
ভক্তির বিষক্চ ব্রজবাসী ভক্তস্বরূপ গুরু এবং শ্রম তদম্থুগত শিষ্য, আর 
দ্বিতীয়া ভক্তির বিষয় ব্রজ্ঘবিহারী শ্রীরুঞ্চ এবং আশ্রয় ব্রজবাসীভক্ত | 


প্রথমা ভক্তির বিষয়াশ্রর় প্রপঞ্চ'জগতের অন্তর্গত, প্রাকৃত দেহধারী 
হইয়াও অপ্রাকৃতভাবে অন্তর্দেহে ভূষিত) আর দ্বিতীয়া ভক্তির বিষয়া- 
শ্রর প্রপঞ্চ জগতের অতীত, আনন্দ চিন্সম্ “প্রমরসে অধিষ্ঠিত । ষখন 
দঙ্গাগানগ। ভক্তি পরিপুষ্টা হউক রাগাম্মিকা ভক্তিতে পর্যবসিত হয়, তখন 
রাগান্গা ভক্তি বিষগ়াশ্রয় ও সিদ্ধি লাভ করিয়া রাগাঝ্মবিকা ভক্তির বিষয়া- 
শয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 





রাগান্নগ! ভক্তি প্রধানতঃ দই অংশে বিভক্ত ; এক সম্বন্ধানুগা, অপর 
কামান্গা। ধাহারা শ্রীনন্দ-ষশোদাদি গুরুবর্গ অথব! শ্রীদাম-স্থবলাদি 
ধয়শ্তাবর্গের স্যায় শ্রীকৃষ্ণের বাহলীলারস-স্ুস্বাদের অভিলাধী, তাঠাধিগের 
সেই স্ব স্ব সন্বন্ধানুরূপ ভক্তিকে সন্বন্ধামুগা কঠে। অপর ধাহারা গেপী 
ব| মহিষীদিগের ম্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গার-রসাস্বাদের অভিপ্রায়ে 
তরনুূপ ভাবের জন্ুকরণ করেন, তীহ্থাদিগের সেই কামায্মক ভক্তিকেই 
কামান্ুগ কহে। পুনরায় কামানুগ ভক্তি দুই অংশে বিভক্ত ; এক- 
সম্ত্রোগেচ্ছাময়ী, অপর তত্তাবেচ্ছাময়ী | ধাহারা মহিষীদিগের ভাবাম্থুগত 
তাহাদিগের ভক্তিকে সম্তোগেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহিষী 
দগের ন্যায় কিরতৎপরিমাণে শ্বস্থথবাঞ্চ!), মহিম-জ্ঞান এবং লোক ধম্মাপেক্ষা 
প্রভৃতি ভক্কি-রোধস্চ ভাব বিগ্কমান আছে। অপর, ধাহার! লোকবেদাদি 
ধাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! এহিক পারত্রক সকল নুধসাধনে 
ঞলাঞাল দ্বিয়া গোপীঙ্গিগের নিষ্ফাম তাব ও পরম প্রেমময় শ্বভাবের অনু" 
সণ করেন,ঠাহাদ্দিগের সেই তক্তিকেই ভত্কাবেচ্ছাময়ী কছে। 


২৬ প্রেমিক"গুরু 


পপি 





বৈধীভক্তির স্তায় রাগানূগাভক্তিও অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত। সাধু-শান্ত- 
মুখে ভগবাঁনের সৌন্দরধ্য-মাধুধ্য এবং ভগগ্বক্ের শ্রেষ্ঠ ভাবাদি-মাধূর্ধ্য 
শ্রবণ কারয়া কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির অন্তকরণে তাহ 
পাইবার জন্ত লোভসধ্চার হয়। তখন তাহার বৃদ্ধি আর শান্তরযুক্তির 
অপেক্ষা করে না, লোভনীয় ব্রভাবেরই অভিলাষ করে। রাগাক্মিকেক- 
নিষ্ঠ ব্রজবামী ভক্তদিগের ভাব্প্রাপ্তির ভ্তন্ত লোভ জন্মিলেই মানব 
রাগানুগ! ভক্তি সাধনের অধিকারী হন। এইবপ ব্রজ্জভাব-লুব্ধ ভক্ত 
স্বকীয় অভীষ্রসিদ্ধির নিমিত্ত যথাযোগ্য উপায়ের অন্বেষণ করেন-_সাধু 
শাস্ত্র সমীপে তত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তিনি শাস্ত্রের কৃপায় অচিরে জানিতে 
পারেন যে, দীক্ষা গুরূপদিষ্ট গুণময়ী ভক্কিদার! ব্রক্জভাব প্রাপ্তির উপায় নাই, 
ব্রজবাসী ভক্ত অনুগ্রহ করিলে, শুদ্ধ প্রণয়রজ্জুতে তদীয় হৃদয় আকর্ষণ 
করিলে, ব্রজতাঁব ও ব্রজের ঈশ্বর সুলভ হন। ন্থতরাং ভক্ত তদ্‌বস্থায 
কেরল লোভপরতন্ত্র হইয়৷ ব্রজবানী তক্তের কৃপার প্রতি চাহিয়া থাকেন। 
তখন ভক্ত বিছিতাবিহিত যাবতীয় ধর্ম এবং শ্রুত,শ্রোতব্য সমুদায় বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়া তদীয় শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করেন। এইরূপ 
সর্ধবধন্্ন পরিত্যাগ করিয়া ভগবস্বরূপ শ্রীগুরুচরখে আত্মসমর্পণই'কেবল 
তত্তির প্রথম সোপান । 

বৈধী তক্তিতে শরবণ-কীর্তনাদি যে সকল সাধনাঙ্গ কথিত আছে, 
এই রাগান্থগ৷ ভক্তিতেও তাহার . উপযোগিত। দুষ্ট হয়। এই ভজন 
ক্রিয়াদ্বারা ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া! ভাবের অধিকারী 
হইতে থাকেন। যে পর্যন্ত ভাবের আবির্ভাৰ না হয়, সেই পধ্যস্ত বৈধী 
ভক্তির অধিকার। ষথা £-- 


নিলা ধিকারী চি ভাঁধাবিভবমাবধিঃ । 
--ভত্ি-রসামৃত-সিন্ধু। 


-প্রেম-ভক্তি ২৭ 


'বৈধীতক্তি ও রাগান্থগা ভক্তির প্রভেদ এই যে, ভয়প্রযুক্ত শাস্রবিধি 
অনুসারে যে ভজন তাহার নাম বৈধীভক্তি; আর লোভপ্রযুক্ত বিধিমার্গে 
ঘে ভজন, তার নাম রাগান্গাভক্তি। বৈধীভক্তি নবোদ্িত চন্দ্রবিশ্বের 
সকোমল মৃছুরশ্মি, আর রাগান্ুগা-উক্তি ভ্রিজগন্মনোহর বালসুষ্যের উজ্জ্বল 
প্রভা । প্রথমা ভক্তি যেরূপ ধীরে ধীরে ভক্তকে নিগুণাবস্থায় আনয়ন 
করে, উত্তরা ভক্তির ক্রিয়া সেরূপ নহে; উহা শীঘ্র ভক্তকে নিগুণভাব 
প্রদান করে। যেবূপ চিনস্তামণি স্পর্শে লৌহ স্বরণ প্রাপ্ত হয়, তব্রপ এই 
নিশ্দ্ধ ভক্তির প্রভাবে গুণময় ভক্তের হৃদয়৪ অচিরে মায়াভীত হইয়! ভাব- 
ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। 


সিরাজের আর 


ভাঁব-ভক্ত্ি 


০৫ 








শরদ্ধাসহকারে সাধন-ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়। ক্রমশ: নিষ্ঠা, রুচি 
প্রভৃতি লাভ করিয়৷ পরিপক দশায় ভাবলাভ হইলে, তাহাই ভাবভক্কি 
নামে অভিহিত হয়। ব্রজভাবে লোভ প্রযুক্ত রাগানুগা-ভক্তি সাধন 
করিতে করিতে পরিপাক দশায় ভাবভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। 
ক্কিযোগের শ্রেষ্ঠ মহাজন বলিয়াছেন ;--- 


শুদ্ধদত্ববিশেষাক্জ প্রেমসূর্যযাংশুসাম্যভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিতমাস্যণ্যকৃদসৌ। ভাব উচাতে ॥ 
»-ক্তি-রসামৃ-সিন্ধু। 
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বিশেষ শুদ্ধসত্ব-স্বরূপ, প্রেমর্ূপ হৃ্্যকিরপের সাদৃশ্তশালী এবং রুচি 
অর্থাৎ ভগবংপ্রাপ্ত্যতিলাষ, তীয় আন্ৃকুল্যাভিলাফ ও লৌহার্দ তাবা- 
ভিলাষ দ্বারা চিত্তের ন্িগ্ধতাকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম ভাব। 


সধ্য উদ্দিভ হইতেছেন এনন নময় যেমন কিরণ ল্প ছল্প প্রকাশ পায়, 
তদ্দপ প্রেমের প্রথমাবন্থাকে ভাব বল! যায়; কারণ এই ভাব ক্রমে ক্রমে 
প্রেমদশী লাভ করিবে । যথা £-- 


প্রেন্বস্ত প্রথমাবস্থা৷ ভাব ইত্যভিধীয়তে। 
সা'ুকাঃ স্বপ্পমাত্রাঃ শ্বারত্রীশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ 


প্রেমের প্রথনাবস্থাকেই ভাব বঙগা যায়, ইহাতে অশ্র-পুলকাদি সান্তিক 
ভাব সকলের অব্পমাত্র উদয় হইয়। থাকে । মহৎসম্গ-বশতঃ ধাহারা 
'্মতিশয় ভাগ্যবান, তাহাদের দন্বদ্ধে এই ভাব দু প্রকার হয়, এক-_- 
সাধনে অভিনিবেশ, দ্বিতীয় --ভগবান্‌ এবং ভগবভ্তুক্তের অনুগ্রহ । তন্ধ্যে 
সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলের হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় ভাব অতি 
'বরল, অর্থাৎ প্রারশঃই লাভ হয় না। 


আর বৈধী ও রাগান্ুগা মার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ্র ভাব ছুই 
কার; ছন্মব্যে বৈধী সাধনাভিনিবেশক্স ভাব সাধক ব্যক্কিতে কুচ 
'২পাদন করিরা এবং ভগবানে আসক্তি জন্ম(ইয়া রতিকে আবিভূতি করে। 
। স্থলে রতিকে ভাব বলিয়৷ জানিতে হইবে, উহা কদাচ প্রেমবোধক নহে । 
| ত ও ভাবের সামান্তাথ | প্রযুক্ত ভক্তিশান্ত্রে ধ উউয় একরূপে কথিভ 
ইয়াছে। রাগামগা সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রথম হইতেই রতি-লক্ষণা ) 
সৃতরাং ইহা ক্রমশং পরিপুষ্ট হইয়! প্রেম-ভক্তিতে পর্যবসিত হইয়া থাকে। 

সাধন ব্যাত্তরেকে সহসা যে তাব উৎপর হয়, তাহাকেই ভগবান অথব! 
তগরদ্ভতে র প্রস(দঞ্জলিত তাঁব বৃলিয়! উল্লেখ কর! যায়। ফাহাদিঠের 


প্রেম-ভক্তি | ২৯ 
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ভাবের অঙ্কুর মাত্র অন্মির্াাছে, সেই লকল ব্যক্তিতে ক্ষান্তি, অব্যগকালতাঃ 
বিরাগ, মানশূন্ততা, 'মাশাবছ্, সমুৎক্া, নাম গানে সর্বদা রুচি, ভপবদণ্ডণ, 
কখনে আসক এ্রধং তদীর বসতি স্থলে প্রীতি গ্রত্ৃতি অনুভাব সকণ 
প্রকাশ পায় । শস্তঃকরণের গিগ্ধতাই ভাবের লক্ষণ | 

ভক্তগণের ভেদনশত£ এই ভাব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত তয়; যথা £_- 
শান্ত, দাস্তু, নধ্য, বাৎসল্য ও কাস্তা। ভগবান্‌ ভাবের লিষয়ভারূপে এবং 
ভক্ত আধারল্ব্রুপে 'আলমবন হবেন । ধাহারা নন্দ-যশোদাদি গুরুবর্গের 
গার, "অথবা শ্রাদাম-থদামাদি বয়ন্তবর্গের ন্যায় কিংবা গোপী-মহিষী- 
দিগের স্তায় ভগৰানের সহিত ভাবের ভশম্ুকরণ করেন, তাহার ভাব- 
ডক্ষির অধিকারী। প্রথমতঃ সাধু-শাম্ত্র মুখে সন্্ভাবের অসামান্য মাধৃষ্য 
স্থনিয়া পঞ্চভাবের মধ্যে যে কোন একটী ভাব পাইবার জন্য লোন্ড- 
সঞ্চার হয়। 


রাগাজিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজলাদয়ঃ | 


তেষাং ভাবাগুয়ে লুর্ধো ভবেদব্রাধিকারবান্‌ ॥ 
_-ভক্কি-যসামৃত-সিদ্ধু। 


রাগাস্তিকৈকনিষ্ঠ ব্রজ্ঞরাসী ভকদিগের ভাবপ্রাপ্তির জন্ট লোত জনি 
লেই মানব ভাবভক্তির তধিকারী হন। ভুক্ত ভাবাধলঞ্থন করিয়া গুথমতঃ 
সাধন-ভক্তি দ্বারা বৈধীমার্গানুসারে শ্রবণ-কীর্তনার্দি করিয়া থাকেন । 
জমশঃ ভাবপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তক্ত জানিতে পায়েন যে, ভগবান্‌ প্রকুতই 
আমার প্রভু, পিতা, সখা, পুত্র অথবা স্বামী; স্বকীয় ভাবানুসারে ভগবান্কে 
ভাবের বিষয় বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হইলে, তাহার বুদ্ধি আর শাস্- 
মৃক্তি অপেক্ষা করে নাঁ। তখন তিনি মনে করেন যে, “সে আমার প্রাণ 
আমার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে পাইবার জন্ত কঠোর নিরম-সংঘষন, ব্রত 


"লা সি পাপ সসস্মস িস ক্ট ক ি পসি 


৩০ | প্রেমিক-গুরু 


৯৮২ স্সপিস্পীসি লা পলিসি তাস পিটিসি লী পি তেজ পলা 


ভপবাস ঝা! স্তবস্ততির প্রয়োজন কি? আমি কট করিলে তিনি কি সুখী 
হইতে পারেন? ভগৰান্‌ কিন্বা ভক্তের কপ! ব্যতীত ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির 
উপায় নাই।” তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীয় ধর্ম এব্‌ং শ্রুত-শ্রোতব্য 
সমুৰায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদীয্ শ্রীরণকমলে আত্মনমর্পণ করেন । 
প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠ মহাজন কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ১-. 
সেই গোগী ভাবাম্বতে যার লোভ যায়। 
বেদধন্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভয় ॥ | 
_চৈতন্ত-চরিতামূত ।, 
ভগবান্‌ শরীর গোপীদিগের ভক্তিযোগের শ্ববশীকার সর্কবোৎকর্ষ 
লীলা এবং তাহাদিগের সাঁধুতারও পরাকাষষ্টা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের 
অনুষ্ঠিত কেবল ভাবভক্তিতে প্রবন্তিত করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন ;-_ 
তস্মাতৃমুদ্ধবোৎস্থজ্য চৌদনাং প্রতিচোদনম্‌ । 
প্রবৃতঞ্চ নিবৃত্তঞ্ক শ্রুতব্যং শ্রোতমেব চ॥ 
মামেকমেব শরণমাজ্ানং সর্ববদেহিনাম, | 
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়। স্য। হাকুতোভয় ॥ 
খু __শ্রীমন্তাগবত ১১1১২১৪'১৫ 
হে উদ্ধব। তুমি ভিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর ধন 
এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত্তধন্্াদি পরিত্যাগ করিয়া দান্ত-সধ্যাদি যে কোন 
তাবে আমাতে- আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমার কর্মাধিকার ও 
ভ্ঞানাধিকাঁর থাকিবে. না। তাহা! হইলে আমার দ্বারাই তুমি নির্ভয় ভইবে )' 
প্রেমিক-শিরোমণি রাগবজ্মেদ্দেশে গুরুও ভক্তের এইরূপ ভক্তিদাড্য 
ও তাব-একান্তিকতা দর্শন করিয়া তাহাকে ভজনক্রিয়া প্রদান করেন । 
এইট নিগুড় ভন্বদক্রিন্। কর্ভ্ঞানাদিশৃন), বিশুদ্ধ এবং ব্রজবাী ভক্তের 





০ ন-৩। ও" টা 


স্টিশীপিস্টী পদ শেীশীশতসি প্লাস 








২৮৬৯৯, লিসা পলিপ সপ মপিি পাদ তা সি পা টিপা? রজনী সি সক 


নষ্ধাম ও প্রেমের স্বভাব প্রাপ্তির একান্ত উগযোগিনী। ইস ঢুই ও অধ. 
বিভক্ত ; এক প্রাতিকূল্যের পরিহার, অপর আন্ুকুল্যের গ্রহণ । নদ | 
ও তঙজ্জনিত ইন্দ্িয়াদির প্রতিকূলতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ক্রমশ: 
তাহাদিগের বশীকরণ প্রথমাঙ্সের অন্তর্গত এবং তনুকূল ইন্দরিয়গণের 
সাহায্যে নিত) সিদ্ধ হলাদিনী শক্তির প্রাকটন করিয়া মনোময় সিদ্ধদে্ের 
পুষ্টিবিধান উত্তরাঙ্গের অন্ততূক্ত। এই ভজনক্রিয়া দ্বারা ভক্ত অচিরে 
অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! ক্রমশ: প্রেমভক্তির অধিকারী 
হইতে থাকেন। 


 ভাবাশ্রিত ভক্তগণ জ্ঞান-কর্্াদি ভক্তিরোধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ 
করিয়। থাকেন, তথাপি প্র সমুদায় জ্ঞান-কর্মাদি ফল তীঁহা্দিগের নিকট 
আপন! হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্কি-দেবীর দাসীস্থানীয়া সর্বসিদ্ধি তীাহা- 
দিগের সেব| করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু শুদ্ধতক্তগণ তৎসমুদায়ের প্রতি 
আদর প্রকাশ কর্রেন না । এমন কি পঞ্চবিধা মূর্তি আসিয়া তাহাদিগকে 
গ্রলোভিত করিতে রর করিলেও তাহাদিগের রাগাত্বিকৈকনিষ্ঠ চিত 
ভতপ্রতি আসক্ত হয় না ॥ রাগমার্গের ভাবাশ্রিত ভজগণ সর্বদা ভগবানৈর 
মাধুধ্য-সাগরেই নিমগ্স থাকেন এই মাধুর্যা-স্বাদের গন্ধ যাবতীয় 'মুক্তিন্রখ 
অপেক্ষা কেটিগুণ শ্রেষ্ঠ? এই হেতু তাহাদিগের হাদয় মুহূর্ত কাগ্গের 
জন্যও বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট হয় না। তীহারা নিরন্তর ভগবানের 
অনির্ব্চনীয় প্রেমরসার্ণবে 'পরমানন্দে সন্ভরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ;-_ 


জ্ৰাত্বাজ্ঞাত্বা্থ যে বৈ মাং যাঁবান্‌ যশ্চাম্মি যাদৃশঃ | 
| তজন্তান্ভাঁবেন তেমে ভক্ত তমা মতাঃ 1 | 
_ প্রীমন্তাগবত, ১১১১/৩৩ 


৩২ .... প্রেমিক-সর 


চি পাম্পি ু টন 
রি ৯ ৯ শশীশ্শাটি শিপ কাপ পিপিস্পীপীশিত টিপিপি ্ছিশীপপীসি শপপিতি শী শত পি পপি পপ কি বিজ. 


বনি কা; স্তক ভাবে ভগবানৈর আরাধনা করিয়া পরম প্রেমবলে 
্দম্ুক্ষণ তাহার 'অসহোদ্ধ মাধুধ্য আন্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাব্ভক্তির 
দিক ভক্ত বলিয়া পরিগণিত । ভাবতক্ষির সাধনক্রম হইতে ভক্ত-চিন্তে 
রতির উদয় হধ়, ভাবময় দেহের শ্বতঃই শি হয়। যখন রতি গাড় ভষটয়া 
প্রেমভক্ষিতে পর্যবসিত হয়, খন ভক্ত স্বকীয় তাবমর নিতাছেহে নিত্য 
ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হস থাকেন । 


বনি ওজনের 


প্রেমভক্তি 


পপ হট 





গ্রোমতক্তি গসনমণ্ডলস্ সুর্যের গার স্বপ্রকাশ। জন্মান্তরীণ সংস্কার, 
নিশিই ফোন কোন ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির হৃদয়ে ভসবদ্ওুণ শ্রবণমাত্র 
জাপনা হইতেই ইহ প্রকাশিত হইয়। খাকে। জান, ফোগ, নিষ্কামকশ্ম 
প্রন্তত্তি কোন প্রকার সাধন অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি হয় না। যে 
ভগবস্তদ্কি অ্তুকী বলিয়া! গুসিদ্ধ আছে, তাহ) কোন প্রকার হোত 
৮ইতে উৎপন্ন হয় না । যথা £- 

স বৈ পুংসাং পরো ধন যতে। ভক্তিরধোক্ষজে | 


অহৈতুক্যপ্রতিহত! বয়াম স্থগ্রসীদতি ॥ 
_ভ্রীমন্তাগবত,, ১1২1৬ 
যে যে সাধনভক্রিকে প্রেমভক্কির কারণ. বলিয়া নির্দেশ করা 
চয়াছে, তাহ' কোমলষনা কনিষ্ঠ ভক্তদিগকে ভরির তারতম্য বুখাইবার 
জন্ত মাত্র । যেরপ অপক আর কালকমে স্থপক আমে পরিণত, হয, 


প্রেম-ভক্তি ৩৩ 


পি পি "শশী পাকাপাকি সি সী না পাত ০০১ 


বেরূপ সুকুমার শিশুই কালক্রমে পরিণতবয়স্ক যুব! হয়, তদ্রুপ অপ 
সাধনতক্তিই পরিপাকশায় প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
হক্প একমাত ইক্ষুরস প্বাদতেদে গুড়, শকর|, মিছরি, ওল! প্রভৃতি 
"্ভম্প ভিন্ন নামে আখ্যাত হয়, তদ্ূপ এক নিগুণ ভক্তিই শ্রদ্ধা, কাঁচ, 
'্নাসত্তি, প্রভৃতি বু নামে কীন্ডিত হইয়া থাকে । ফলতঃ ইহার সকল 
অংশই লর্ধবাবন্থাতেই আনন্দ-চিন্সস্ এবং ভগবানের ন্যায় স্বতঃপ্রক1শ। 
'গন্তক্ত জনের হদন্বব্ডিনী ভক্তিদেবীর কুপ! হইতেই ইহার উদয় হয়, 
নতুর্বা এই বিশু প্রেমভক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই। 


স্পা 





এপস সপ পপ 





সম্জ্যস্থণিতঃ স্বাস্তেো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ | 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্বা বুধেঃ প্রেম নিগছ্যতে | 
-_ভক্তি-রসামৃত-সিঙ্ষু 

যাহা হইতে চিত্ত দর্বতোভাবে নির্মল হয় এব* যাহা অতিশয় মন 
সম্পন্ন এরূপ যে ভাব, তাহা গঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতের! তাহাকে 
গেম বলিয়া কীর্ন করেন। সাধনভ।স্ত যাঞ্ছন করিতে করিতে বাতি 
হয়, সেই রাত পড় হইলে তাহাকে ত্রেম বলে। কবিরাজ গোস্বাধী 
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সাধন ভক্তি হইতে বতির উদয় ভয়। 
রতি গাঢ় হইলে ভারে প্রেম নাম কয় ॥ 
--চৈতন্য-চরিতামূত। 
এই প্রেমকেই প্রহলাদ, উদ্ধব, ভীগ্ব, নারদাদি ভত্তগণ ভক্তি বলিষ 
কীর্ডন করিয়াছেন । তন্তের গতি মমত। পরিহার পূর্বক ভগবানে ষে 
মমতা! ভাভার লাম পরেন । যথা £-- 


৩৪ _প্রেমিক-গুরু 


সপপীসপাসাক 
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অনম্যমমতা৷ বিষে মমতা প্রেমসঙ্গতা | 
_নারদ;পর্চরান্র। 


এই প্রেমভক্তি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; এক ভাবোখ, অপর ভগবানের 
অতিপ্রসাদোথ ৷ অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ সকলের নিরন্তর সেবুন দ্বারা ভান 
পরমোৎকর্ষত প্রাপ্ত হইলেই ভাবোখ প্রেম বলিয়া কথিত হয়। আর 
তগবান্‌ হরির স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতিপ্রসাদোশখ ঞ্েম কছে। ইহা 
আবার মাহাম্যয-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্যমাত্র-জ্ঞানযুক্ত, এই 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত | বিধিমার্গীন্ুবর্তী ভক্তগণের যে অতিপ্রসাদোখ 
প্রেম, তাহা মহিম-জ্ঞানযুক্ত, আর রাগান্গাশ্রিত ভক্তগণ্রে গেম কেবল 
অর্থাৎ মাধুধ্য-জ্ঞানযুক্ক হইয়! থাকে | 

তত্তির নীধন করিতে করিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাভার 
পর ভজনক্রিয়া, তাস্তর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, 
তৎপরে আসক্তি, তদস্তর ভাব, তাহার পর প্রেম উদিত হয়। প্রেম 
সঞ্চার মাত্রেই ত্তস্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরতেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও 
প্রলয় এই আট প্রকার সাত্বিক ভাবের বিৰাশ হয়। 

রাগান্ুগ! কেবলাভক্কির দান্তাদি চতুর্রিধ ভাবের মধ্যে, শৃঙ্গাররসাত্মক 
ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । মধুর-রসাত্মক সাধন-ভক্তি হইতে মধুরারতির উদয় ভয়। 
এই রতি হইতেই ভগবানের সহিত ভক্তের বিলাসের সুত্রপাত. হয়। 
কেননা, মধুরারতিই শ্রীকৃষ্ণ ও ততপ্রেক্সসীগণের আদিকারণ। 


কিঞ্িদ্বিশেষমায়ান্তা সস্ভোগেচ্ছা যয়াঁভিতঃ | 


রত্যা তাদাত্যমাপন্ন। সা সমর্থেতি ভপ্যতে ॥ 
.. শউজ্দলণ্নীলমণি । 


প্রেম-ভক্তি ৩৫ 


সস টিপস সস সপ সস পপ পাপা সো পসসি 


সম্ভোগ বাসনা যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বাঞ্চার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়ঃ 
তাহা হইলে ইহা সমর্থ! বলিয়া! অভিহিত হইয়া! থাকে । এই গোপীকা-নিষ্ঠ 
সমর্থারতি গাঢ় ইইয়া প্রেম আখ্যা গ্রাপ্ হয়। 





পিসি পিস ও 


স্তাদ্দটেয়ং রতিঃ প্রেন্না প্রোদ্যন্‌ শেহঃ প্রমাদয়ম্‌ | 
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাঁগো ভাব ইত্যপি ॥ 
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। 
স শর্করা সিতা সা চ স স্যাৎ দিতোপলা ॥ 
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্থ্যর্ভাবাঃ ন্েয়াঁদয়স্ত ঘট. । 
প্রায়ে ব্যবস্রিয়ন্তেমী প্রেমশব্দেন সুরিভি। 
__উজ্জবল-নীলমণি | 
মেমন বীজ ক্রমশঃ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, মিছরি ও উদ্ভম 
মিছরিতে (ওলাতে ) পরিণত হইয়া অধিকতর নিম্মীল ও সুস্বাদু হয়) 
তদ্ধপ সমর্থারতিও প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক হইয়! স্নেহ, মান, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পর্যবসিত হইয়া থাকে । 
স্নেহ হইতে ভাব পর্যান্ত এই ছস্ুটা প্রেমবিলাসকে৪ পণ্তিতগণ 'প্রায়শঃ 
প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন। 
ভাঁব ষতই গাঁঢ়তর হইয়া! প্রেমে পর্যবসিত হইতে থাকে, সেই সময় 
ভক্তের নৃত্য, বিলুঠন, গীত, ক্রোশন (উচ্চরব) তন্-মোটন ( অঙ্গ মোড়া ), 
হস্কার, জ্স্তন ( হাইতোলা ), দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাশ্রাব, 
অট্রহাস, ঘূর্ণ, হিক্কা, এই সমস্ত বিকার দ্বারা চিত্তদ্থ ভাব সকলের জঅন্ভান 
হইয়া থাকে। ভাব ক্রমশঃ বিভাব, অন্গভাব,: স্মত্বিক ভাব, ব্যাভিচারী 
ভাব ও স্থার়িভাবাদি সামগ্রী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া! পরষয়ষ-রূপতা প্রাপ্ত 
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হয়। সাধনা দ্বারা সাস্বিকাদি ভাব ক্রমশঃ ধূমারিতা, জলিতা, দীপ্ত ও 
উন্দীপ্রা হইয়া উঠে। অনস্তর ভাব আরও উৎকৃষ্ট দশ! প্রাপ্ত হইয়া মহা- 
আব নামে আখ্যাত হয়। ইহাই গোপিকানিষ্ঠ সমর্থারতির চরম বিকাশ। 

ষে রুতির যে পর্যন্ত বন্ধিত হইবার যোগ্যতা "আছে, সে রতি সেই 
সীমাকে প্রাপ্ত, হইলেই তখন উহা প্রেমতক্কি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
গোপিকানিষ্ঠ সমর্থ! রতি প্রো মহাভাব-দশী প্রাপ্ত হইলেই উহা প্রেম 
ত'স্র বলিয়া! কীত্তিত হইয়। থাকে । যথা £_- 


ইয়মেব রুতিঃ প্রৌঢ় মহাভীবদশাং ত্রজেৎ। 


যা স্গ্যা স্যাছিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম, ॥ 
_উজ্ভ্ল নীলম্ণে | 


এই মহাভাবের কোনও বিচিত্র দশায় ভক্ত চিদঘনানন্দ ভগবানের 
অনস্ত নত লীলাসমুদ্রে নিমপ্প হইয়া থাকেন। 





ভক্তি বিষয়ে অধিকারী 
0 


মহত্সম্সাদি-জনিত সংস্কার.বিশেষ দ্বারা ধাহার ভগবদারাধনায় শ্রদ্ধা 
জন্মিয়াছে, এবং ধিনি কর্মে অতিশয় আসক্ত বা বির হন নাই তিনিই 
ভক্তি বিষয়ে অধিকারী । বথা £-.- 


প্রেম-ভক্তি ৩৭ 


যদৃচ্ছয়া ম্কথাদো জাতশ্রদ্ধস্ত বা পুমান্‌। 
ন নির্বিগ! নাতিসক্তে। ভক্তি যোগহস্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
--জ্ীমভাগবত, ১১২1৮ 


সৌভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরীয় কথায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছে ও কম্ম 
মাত্রে বৈরাগ্যযুক্ত ব কর্মে আসক্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেই ভক্তিযোগ 
সিদ্ধি প্রদ্দান করেন। যে ব্যক্তির প্ররুৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, 
*মথচ সংসারেও নিতান্ত আসক্তি নাই; কিন্তু ভগবতপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ! 
জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। শ্রীমস্তগবদগীত। শান্দে 
আও, তত্বজিজ্ঞান্থ, অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তিই ভক্তির 
অধিকারী বলিষ়্া নিক্ূপিত হইয়াছে । যথ!| £--. 


চতুর্বিবিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সথকৃতিনোহর্ুন । 
আর্ত জিজ্ঞান্ত্ররর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে । 
প্রিয় হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ 
__শ্রীমস্তগবদগীতা, ৭১৬-১৭ 


স্ক্কৃতিশালী পুরুষেরাই ভগবানকে ভজিয়া থাকেন, কিন্ত পূর্বরকত 
পুণ্যের তারতম্য হেতু তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। যথা. 
আর্ত, জিভ্তান্তু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী । এই চতুব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী 
সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু তিনি সর্বদ! ভগবানে আসক্ত এবং অসার 
সংসারমধ্যে ভগবান্কেই সার জানিয়া কেবল তাহাকেই অচলা ভক্কি 
করিয়া থাকেন। এই কারপে জ্ঞানীর ভগবান্‌ অতিগ্রি এবং তিনিও 
ভগবানের প্রিয্তর। পরস্ত ইহারা সকলেই উদারস্বভাব, বিশেহভঃ 


৩৮ | প্রেমিক-গুরু 
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তগবান্‌ জ্ঞানীকে আত্মন্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সকল 
হইতে উত্তম গতিস্বরূপ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য 
কোন ফলের আশা করেন না। বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎকে আত্মময় দেখিয়া থাকেন এবং এই 
প্রকার সর্বত্র আত্মদৃষ্টি-নিবন্ধন কেবল ভগবান্কেই ভজনা করেন, 
অতএব এতাদৃশ ভক্ত অতিশয় ছুর্লভ। কিন্তু বিবিধ বাসনাতে 
যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারাই কামনা-পূরণার্থ ভগবানের 
অথব! তাঁহার দৈবশক্তির উপাসন! করে। তথাপি ইহাদের মধ্যে যাহার 
প্রতি ভগবানের অথবা ভগবস্তুক্তের ক্ক্পা হয়, তাহারাও তন্তাব ক্সীণ 
হওয়াতে সে শুদ্ধা শক্তির অধিকারী হয়। 


ভুক্তিমুকিস্পুহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবন্তক্তিস্থখস্তাত্র কথমতুযুদয়ো ভবেৎ ॥ 
--ডক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। 


যে মানব ভক্তিস্থের অভিলাষ করে, তাহাকে অন্তান্ত বিষয়-নুখের 
'আশ। একেবারই ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, যতদিন তুক্তিমুক্তি- 
স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদক্সে বর্তমান থাকিবে, তাবৎ পধ্যস্ত কিরূপে সেই 
স্বদয়ে তত্তিমুখের অভ্যুদয় হইবে ? সুতরাং গুণমরী সকাম! ভক্তি সাধন 
করিতে করিতে যতদিন না ইহামুত্রার্থফলভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, 
ততদিন শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইবে না। নিগুণভভক্তি পরিপক্কাবস্থায় 
প্রেমভক্তিতে পধ্যবসিত হয়, স্থৃতরাং ভাব ও প্রেমসাধ্য সাধনভক্তিই 
প্রকৃত ভক্তিপদ্দবাচা। 

এইন্প ভক্তির উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে অধিকারী তিন প্রকার 
তন্ধ্যে উত্তম অধিকারী ষখ! $--. 


প্রেম-ভক্তি ৩৯ 


শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ধ্রথ! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
প্রোঢশ্রদ্ধোংধিকারী ষঃ স ভক্তাবুভমো মতঃ ॥ 
--ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। 


যিনি শান্ধে এবং শান্তান্ুগত যুক্তিবিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ববিচার, 
সাধনবিচার এবং পুরুঘার্থ বিচার দ্বারা! ভগবানই একমাত্র উপাশ্ত ও 
গীতির বিষয়, এইরূপ বিচার দ্বারা ধাহার নিশ্চয় দুঢ়তর এবং শ্রদ্ধা প্রগাঢ় 
হষয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী । মধ্যমাধিকারী যথা £-- 
যঃ শাস্ত্রাদিঘনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্‌ স ভূ মধ্যমঃ। 
--ভক্তি-রসাধুত-সিন্ধু। 


যিনি শান্ত্রদিতে অনিপুণ অর্থাৎ শান্ত্রবিচারে ব্গব্ভী বাধা প্রদত্ত 
ভলে দমাধান করিতে অসমর্থ, কিন্ত শ্রদ্ধাবান্‌ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপান্ত 
বের প্রতি দৃচতর নিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত তাহাকে মধ্যমাধিকাঁরী 
বলে। কনিষ্ঠ অধিকারী যথা 2__ 


যো! ভবে কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো। নিগছ্যতে ॥ 
--ভক্তি-রলামৃত-সিন্ধু। 


ধিনি শান্তর ও শাস্তানুগত যুক্তিবিষয়ে জনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধীবান্‌ 
অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা ধাহার বিশ্বাস থণ্ডন করিতে পারা যায়, 
সাচাকে ভক্তি বিবয়ে কনিষ্ঠাধিকারী জানিতে হইবে। 

কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীও সাধনের পরিপাকদশায় উত্তমাধিকারী মধ্যে 
গণা হইয়া থাফেন। ভক্তমাত্রেরই প্রেমভক্তি লাভই চরম লক্ষ্য হও 
কর্তব্য । তুক্তি-সুষ্ডিলাত ভক্তের উদ্দেন্টা নহে। বন্ততঃ ভগবজ্চয়খার- 


৪০ | প্রেমিক-গুরু 


সলাত পি সপ পাসে? 


বিন সেঝ দ্বারা ধাহাদের চিত্ত আননরসে পরিনত হইয়াছে, সেই ন নকল 
ভন্তজনের মোক্ষলাভ-নিমিন্ত কখনই স্পৃচ| হয় না। থাপি সালোকা 
সাষ্টিং সামীপা ও সারূপ্য এই চারিটা মুক্ষি ভক্তির বিধৌধী নহে, উক্ত 
অবস্তাতেও কোন কোন ব্যক্তির ভগবৎবিষয়ক ভাব উদ্দীপিত হইয়া 
থাকে । অপর. সালোক্যাদি রূপ মুক্তির দুইটী অবস্থা । প্রথমাবস্থায় 
প্রধানরূপে এশ্বরিক সুখ বাঞ্থনীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেমস্বভাব-সৃলত 
সেবনই একাস্ত বাঞ্চনীয় হইয়া উঠে, অতএব সেবা-রসিক ভক্তবুন্দ প্রথমা- 
বন্থাকেই প্রতিকূল বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু ধাহারা একবারঘাতু 
প্রেমতক্কির মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, ভগনানের একাস্ত অন্ুরক্ত সেই 
ভশ্তুগণ সালোক্যাি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ স্বীকার করেন না| অতএব 
এক প্রেম-মাধুধ্য-স্বাদী তক্তবৃন্দের মধ্যে ধাহাদের সচ্চিদানন্দবিগ্রাতের 
চরণারবিন্দে মন আৰষ্ট হইয়াছে তাহারাই একাস্ত ভক্তদিগের মধ্য শ্রেষ্ঠ । 
কেননা, যাহার! ভুক্তি-মুক্কি-স্প্‌ হাশূন্ত ও শ্রদ্ধাবান, তীহারাই বিশুদ্ধ 
ভল্ডিতে 'অধিকারী । যথা :+- 


আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষা . ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
(ধর্ম্মান্‌ সন্তযজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ, স চ সন্ভমঃ রি 


_ প্রীমন্তাগবত, ১১1১১1৩২ 


ষে ব্যক্তিস্বীয় বর্ণাশ্রমধশ্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া রূপালুতাদি গুণ 
ও ককপাশুন্ততা প্রভৃতি দোষের হেয়োপাদেয়তা বিচার পূর্বক ভগবানকে 
ভজন! ধরেন, তিনি সাঁধু্িগের মধ্যে উত্তম । ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকেও 
বলিয়াছিলেন|”তুমি ব্ণ/শ্রম বিহিত লমুদায় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল, 
আমাস্ই শরণাগত হও, বিহিত কর্ণের অনুষ্ঠান না করায় তোমার বে 


এর স টা 


সকল পাঁপ হইবে, তাহা হইডে আমিই ভোমাকে মুক্ত করিব, একজন তুম 





প্রেম-ভক্তি ৪১ 





সি পাস সি পস্মশী পপ, টপ এ পিস 


শোক করিও না|”... * অতএব. ভুক্তি-মুক্তিত্যাগী একমার ভগবানের 
প্রেমসেবাস্বাদী ভক্ষই উত্তমাধিকারী । « 

বিশুদ্ধ ভাক্তুর সাধক উত্তমাধিকারী হইলেও সকলেরই ভক্তিবিষয়ে 
অধিকার আছেঁ। তবে গুণভেদে--কামনাতেদে ফলের পার্থকা হইয়া 
থাকে । জীব মাত্রেরই ভক্তি সহজ ধর্ম; সুতরাং যাভার যেব্প ভক্কির 
উদ্রেক হইয়াছে, সে সেইরূপ ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে॥। তবে ভত্তির 
পরিপন্ত অনস্থায় সকলেই নিগু'ণাতক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। 
বৈধী ও রাগানুগা ভেদে ভক্তি প্রধানতঃ ছুই প্রকার । এই উভয় ভক্ডি 
যেরূপ পরস্পর বিভিন্ন, তদ্রুপ ইহাদিগের অধিকারী ভক্ত ও সাধা, 
প্রেমফলও ভিন্ন ভিন। বর্ণাশ্রমাদি ধশ্মে নাতি-আসক্ত বা নাতি-ব্রিক্ত 
ব্যান্ত বৈধীভক্কির অধিকারী, আর ব্রজ্ভাব-লুন্ধ শান্যুক্ডি-নিরপেক্ষ 
বাক্ত রাগানুগা ভক্কির অধিকারী । প্রথমাধিকারী কেবল শান্ত শাসন- 
ভয়ে করব্যাগ্ররোধে শাস্ত-যুন্তিসিদ্ধ ভগব্ডুজনে প্রবন্ত হন, কিন্তু উত্তমা- 
ধিকারী শাস্ত্যুক্তির অপেক্ষা পরিহার পূর্বক কেবল স্বাভাবক আসক্তি 
ও রুচির বশবন্তী স্বকীয় স্বভাব-সঙ্গত প্রমাণাতিরক্ক ভগবদ্ুজনে 
আসক্ত হন। যদ কোন ন্যক্তি শ্বাভাবিক আসক্তি লাভ করিয়।ও 
শান্্ান্ুশাসন কর্তৃক নিয়মিত হন, তাহা! হইলে তাহার সেই ভক্ত মিশা 
হয়া থাকে । (রাগানুগাধিকারী ভক্ত শান্তরযুক্তির অপেক্ষা করেন না) 
বটে, কিন্তু তাহার স্বভাবে আপনা হইতেই বৈধডক্তিকথিত শ্বনোগ্য ভঙ্গ 
সমুদা় উাদত হইয়। থাকে । বৈধভক্ত্যাধিকারী ভক্ত প্রতি পদে শান্র- 
মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিয়া চলেন, বিন্দুমাত্র তদুক্ত বাধনিষেধের সীমা অতিক্রম 


সপ 








০ 





* সর্ববপন্্ান্‌ পরিতাজ্য মাষেকং শরণং রজ। 
- অহং ত্বাং পর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিয্যামি মা শুচ: ॥ 
-_শ্ীমত্তগবগীতা, ১৮৬৯ 


৪২ প্রেমিক-গুরচ 


০০০৯ পা সস সস পস্সপপপ্স৯ 


করেন না। কিন্তূ/রাগানুগীয় ভক্ত এব্নূপ নহেন;) তিনি শাস্ত্রী বিধি 
নিষেধে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ প্রেমোন্মত্ত শ্রীপুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন 
-_সাক্ষাস্তজনে দীক্ষিত হন। রাগানুগীয় ভক্তের ভক্তি ভক্তব্বপাতেই উদ্দিত 
হয়,--ভীহার সংসর্গে ই. পরিপুষ্ট হয়। বৈধীভক্তির সাধ্যফল চতুর্কিধা 
মুক্তি। ইহার মধ্যে কেহ সুখৈশ্বর্ষোত্তরা ও কেহ বা প্রেমসেবোত্বরা 
সুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর প্রেমমাধুধ্য-স্বাদ-সেবী ভক্তগণ উক্ত 
দ্িবিধ! মুক্তির কোনটাই গ্রহণ করেন না) তাই, তাহার শুদ্ধ প্রেমসেবাই 
প্রাপ্ত হন। সাযুজ্যমুক্তি সকল প্রকার ভক্তিরহই বিরোধী । 


কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ধে, বৈধী ভক্তি হইতে রাগান্থগা ভক্তির 
উদয় হয়? একথা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈধী তাক্ত ও 
রাগানুগাভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক ; এক সাধন-ভক্তির বহির্কৃত্তি, অপর--উহার 
অন্তর্ব,ত্তি। যদিও উভয় ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তনাদি লক্ষণের একতা আছে, 
তথাপি উহাদের মধ্যে উপাদানগত ভেদ বুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। 
আনুমানিক উপাসনা বৈধী ভক্তির প্রধান অঙ্গ, কিন্তু রাগানুগামার্গে 
আনুমানিক উপাসনা নাই, সাক্ষান্ভজনই উহার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রথমা 
তক্তি কর্ধজ্ঞানা দি-মিশ্রা, দ্বিতীয়! ভক্তি প্রথম হইতেই কর্ম-জ্ঞানাদি-শৃন্ডা | 
প্রবল মহিমজ্ঞান বৈধীভক্কতিতে বর্তমান, কিন্তু রাগানুগা ভক্কিতে প্রায়ই 
মহিমজ্ঞান থাকে না। বিধিমার্গের গুণময় ভক্তের অনুগ্রহ হইতে 
বৈধী ভক্কির উদয় হয়, পক্ষান্তরে রাগমার্গের নিগুণ ভক্তের অন্ুকম্পা 
হইতে রাগান্ুগা ভক্তির সঞ্চার হয়। ন্তরাং বৈধীভক্কি হইতে 
রাগান্ছগা ভক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা কিরুপে শ্বীকার করা যায়? ধাহারা 
বৈধীভক্কিকে রাগান্ঠগাতক্তির কারণ রূপে নির্দেশ করেন, তাহারা 
হয় রাগানুগ! ভক্ষির স্বরূপ হ্বদন্বলষ করিতে অসমর্থ হন, না হয়--বৈধী- 
তক্জি-জান্তা প্রধানীতৃত৷ ভক্তিকেই রাগানুগা বলির! অনুমান করেন। 


প্রেম-ভক্তি ৪৩ 


বৈধীভদ্কিও যে নিরবধি শাস্ত্রযু্কি কর্তৃক অন্কুশাসিত হয়, গ্রক্ূপ নহে। 
বিধিমার্গের ভক্তগণ ভাবোদয় পর্যন্ত শান্ত ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা 
করেন, তৎপর রতি জন্মিলেই তীাহারাও শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা পরিত্যাগ 
করেন। বৈধীভক্তি পরিপাক দশাস্ন কর্ম-জ্ঞানাদিশ্ন্য। হইয়া শুদ্ধা তক্ষিতে 
পর্যবসিত হয় সত্য, কিন্ত উহাকে রাগানুগ! বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায় 
না। বিধিমার্গের ষে সমুদায় ভক্ত সিদ্ধিদশায় প্রধানীতৃত ভক্তির অধিকারী 
ভইয়া আত্মারাম শাস্ত-তক্ত মধ্যে পরিগণিত হন, তাহাদিগের ভাবে প্রবল 
মহিমজ্ঞান বিছমান থাকে । সুতরাং বৈধীভক্তি কদাপি রাগানুগাভক্তির 
কারণ হইতে পারে না । যথা £-- 


সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি | 


বিধি ভক্ক্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ 
- শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত | 


ভক্তি স্বরূপভঃ বিশুদ্ধা, নিগু পা ও স্বতন্ত্র; উহা সচ্চিদানন্দ ভগবানের 
সর্বশ্রেষ্টা হলাদিনী শক্তি | এ শক্তির বহির্বত্তি প্রধানীভূতা৷ এবং 
অস্তর্বত্তি কেবলা । 'প্রধানীভূতা' ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ের সত্বাদিগুণ অবলম্বন 
করিয়া প্রকাশিত হইলে ঈষৎ মলিনের ন্তায় জভাসমান হয়; তদবস্থায় 
ইহ! বৈধী বা গুণময়ী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা! মায়া সংস্পর্শ জন্ত 
ঈষৎ মলিন ও মৃদব। অপর, কেবলা-ভক্তি প্ব স্বরূপে আবিভূত হয়, 
প্রবর্ত ভক্কের মায়াময় হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়াও সম্পূর্ণ মায়াস্পশশৃন্ত ও 
অবিকৃত ধাকে। তাই এই ভক্তি প্রথম হইতেই কর্মজ্ঞানাদিশৃন্ত! এবং 
তীত্রা। তক্জ-ন্ৃদয় যাবৎ গুণময় থাকে, তাবৎ ইহা! রাগান্থগ৷ ৰলিয়। 
কথিত হয় । এরপ স্থলে কেবল আধায়ের গুপময়ত! হেতু আধের ভক্তিও 
পরাভারতিফ কুর্য্যের স্ভায় অপেক্ষাকৃত মৃহৃভাবে প্রকাপিত হয় ফাত্র । নচেৎ 


৪৪ প্রেমিক-গুকু 


ইভা 'আধারের দোষে কদাপি স্ব-্বরূপ হইতে পরিত্রষ্ট হয় না) বরং 
আধারকে অচিরাৎ আত্ম-সদৃশ নিপুণ করিয়া তুলে। এই বিশুদ্ধ ভক্তির 
প্রভাবে গুণময় ভক্ত-হৃদয়ও অচিরে মায়াতীত হয়। 

মীয়ার দুটা বৃত্তি; এক -_অবিষ্ঠা, অপর-_বিছ্বা । অবিদ্কা মায়ার 
বহির্বত্তি এবং বিষ্ভা উহার অন্তর্বত্তি। তক্ত নিগুণ ভক্তিবলে হৃদয়ের 
এই উভয় আবরণই ভেদ করিয়া থাকেন। ভক্তি-সাধনে অবিদ্ভা তিরো- 
হিত হইলে বিগ্ভার উদয় হয় |) এই বিষ্ভাই তত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বললয়া 
অভিহিত হয়। কিস আরস্তদশা হইতেই শুঙ্ধতক্ের জ্ঞানে অলাদর 
এবং ভগবন্যাধধ্াস্বাদ-সুখে অন্থ্রাগ থাকায় উহা দর্শন দিয়াই বস্তি 
হয়। স্দ্ধভক্ষের গুণমর হৃদয় এইরূপে মামার উভগ়্ বৃত্তির হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দনয় ভগবজপ গুণলীঙ্গা-মাধুষ্য-পারাবারে 
নিমগ্ন হইয়া খাকেন। 

শাস্ত্রে বৈধী ভক্কিকে মধ্যাদ!মা, আর রাগান্গা ভক্কিকে পুষ্টিমার্গ 
বলিয়া উ্লিখিত হইয়াছে । ভাগ্যবান শ্রেষ্ট ধিকারিগণই পুষ্টিমার্গ অবলগ্বন 
করিশ্বা থাকেন। আর মধ্যাদামারে আপামর সাধারণের অধিক|র 
আছে। ইশ্বর-বিশ্বাপী ষে কোন ব্যক্তি, ধাহার মন সর্বদা না হউক 
সময়ে সময়ে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, ভাহারই ভক্তি-সাধনে অধিকার 
আছে। ভক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিকে অপেক্ষা করে 
না, ভক্তি বিষয়ে মুত্য মাত্রের অধিকার আছে। ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে 
জাতিকুল ভেদ নাই। যথা £- 

আনিন্দাযোন্যধিক্রিয়তে ॥ 
-শাতিল্যস্ত্র | 

ভগবপ্তক্তিতে নিন্দযোনি চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার জাছে। চগ্ডাল 

বদি মনপ্রাঞ্চ তাহাকে সমর্পণ করিক্না প্রেম-কারুপ্য-কণ্ঠে তাঙাকে ভাকে। 


প্রেম-তক্তি ৪৫ 





সপি্পিপীংলা ০ 


া্ার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে পারেন। তচার নিকট জাতি- 
কুলমানের আদর নাই; তিনি একমাত্র ভক্তিতে বাধ্য । ভক্তিহীন স্রাহ্মণ 
হার নিকট আদর পায় মা, কিন্ত তিনি ভক্তিমান চগ্ালকে সাদরে 
জনয়ে ধারণ করেন। ভক্কিশূন্ত মানবে সুধাদান করিলেও ভগবান্‌ গ্রহণ 
করেন না, কিন্তু তক্তে বিষ দিলেও অমৃত-বোৌধে ভক্ষণ করিক্বা থাকেন। 
নিষাদরাজ গুহকের ভক্কিতে দ্রব হইয়া রামচন্দ্র দিতা বলিয়া! তাহাকে 
আলিঙ্গন-দ!ন করিয়াছিলেন । শবরী চণ্ডালিনী হইস্নাও ভগবৎ কৃপা লাভ 
করিয়।ছিঙ্প। ধর্্মব্যাধ ও চন্দ্বকারজাতীয় কুহিদাসের ভগন্তক্কির কথা 
কোন্‌ হিন্দু অব্গত নহে? হরিদাস খুসলমানগৃহে লালিত-পালিত 
হইয়াও হরিনাম প্রচার করিয়। শ্রেঠ্ঠ-ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন । 
ডক্তিতে ভুলিয়া ভগবান গোপ-নালক ও হাতি ভোম-চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট 
চক্ষণ করিয়াছেন। ভক্তির সঞ্চাবমাজ্রেই জীব পবিত্র হইয়া যায়। 
ভক্তিমান্‌ ব্যক্তিই থাথ পণ্ডিত ও ব্রাঙ্মণ। যথা £- 


অস্টবিধা হ্যেষাঁভভির্ন্মিন প্লেচ্ছেপি বর্ততে 
সস বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্ীমান্‌ গসযর্তিঃ সচ পণ্ডিত টু 
| --পরুড় পুরাপ। 


অষ্টবিধা ভক্তি যে শ্লেছ্েতে প্রকাশ পায়, সে শ্লেছে স্রেচ্ছ নহে; সে 
বিপ্রেন্্, সে মুনি, সে শ্রীমান্, সে ষতি ও সে পণ্ডিত। 

ভক্তিতে ধনী-দরিদ্রও শি্চার নাই। বরং ধনীর বাহ্য বস্তর আসন্তি 
হেতু অন্য আসক্তি দৃঢ় হয় না; দরিদ্র সর্বাসক ভগবৎমুখী করিয়৷ উত্তমা 
ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান যে কাঙ্গাজের বন্ধু তাহা তাহার 
“দীনবন্ধু*, পকাঙ্াল শরণ” নামই পরিচর়্ দিতেছে । ধন রত্ু নাই বলিয়া 
ভগবানের দয়া হইবে লা? অর্থাভাবে পরমাথ লাভে বাধা হয় না। বিশে- 


৪৬ প্রেমিক-গুরু 


স্পা সপপাসিিস্পিস্পিসিপ পপিস্িপসস পা উল পিপি সাটি পাশপাশি পািস্পিস্পাসপিস্পিস্সিসিপাস্পী পা প্পাস্পী পিস সলাত হি 
সপ সপ পাস প পা স্পর্শে পাপা, ০. - 


যতঃ তাহার জিনিষ উহাকে দিয়া আমাদের বাহাছুরী প্রকাশের 
প্রয়োজন কি? অতএব ভক্তের ধনরত্বেব দরকার কি ?- তুমি সর্ববাস্তঃ- 
করণে চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্তসমর্পণ করিয়া প্রেম_কারুণা-কঠে 
তীস্বাকে ভাকিয়া বল-_ 


“রত্বাকরন্তবগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা 

দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোভমায় । 
আভীরবামনয়নাহৃতমানসায় 

দভ্তং মনো! যছুপতে ত্বমিদং গৃহাণ ॥৮ 


হে বছুপতি! )বত্বসকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল 
সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্বম, 
অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়াছি নাকি আন্ভীরতনয়। 
বামনয়ন! প্রেমময্রী রমণীগণ তোমার মনোহরণ করিয়া লইয়াছেন, তা 
হইলে তোমার কেবল মনের অভাব-__ অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ' 
করিতেছি) হে প্রেম-বশ্ত গোপীজন-বল্লভ | তুমি কূপা করিয়া ইহা গ্রহণ 
কর। ধনীও প্ররূপ দীনভাবাপন্ন না! হইলে--ভিথারী-বেশ না ধরিলে 
ভগবানের কুপা পাইতে পারে না । ভগবান, শ্রীরুষ্ণ দুর্যোধনের রাজভোগ 
তুচ্ছ করিয়! বিছুরের “ক্ষুদ' অমৃতময়-অতি আদরের দ্রব্যের স্ায় ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন। | | 

ব্যবহারিক বিদ্তাবুদ্ধি ভিন্নও ভগবদ্তক্তি লা হয়। সদ্বিত্বা যে ভক্তি- 
পথেক়্ সহায়, তাহা অন্থীকার করিবার উপায় নাই। বে মুর্খ ষে উক্তির 
অধিকারী হইতে পারে না, এরূপ নহে । বরং অনেক পণ্ডিত শান্্রালো5ন। 
ছার! হৃদয় এরূপ কঠোর নীরস করিয়া ফেলে যে, তাহাতে "আর ভক্তি 
উদ্রেক্ষের উপান়্ থাকে লা। পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্রকে ডাকিতে কি 


প্রেম-ভক্তি ৪৭ 


পাপা সপ পাস ০০ ০৯ এসি 


কাহারও বিগ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়? ভক্তির আবির্ভাবে ভক্তের জদয়ে 
'আপনা হইতে জ্ঞানের ভাপ্তার খুলিয়া যায়| 

ভক্তি বয়সেরও অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র পরিণতবয়স্ক বুদ্ধ 
ব্যতীত অন্তে ভক্তির অনধিকারী, এরূপ ধারণ! নিতান্ত ভ্রমমূলক। 
বরং বাল্য বয়সেই ভক্তিলাতের জন্য ফত্ব করা কর্তব্য । বালকের কোমল 
হৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে, অচিরেই বৃক্ষোৎপত্তির সম্ভাবগগা। সয়তানের 
উচ্ছিষ্ট দেহমন লইয়া বুদ্ধ বয়সে ভগবৎ-সেবা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা 
মাত্র: ভক্তচুড়ামণি গ্রহলাদ বলিয়াছেন ;-- 


কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ ধর্মান্‌ ভাগবতাঁনিহ। 


ছুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যপ্রবমর্থদম. ॥ 
_ শ্রীমদ্ভাগবত। 


বাল্য বয়সেই ভাগবতধন্্ আচরণ করিবে, জীবন কয় দিনের জন্য ? 
মনুষ্যজন্মই দুল্লভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই অঞ্চব। সারাজীবন 
অধন্মাীচরণ করিয়া বৃন্ধ ব্যসে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইলেও আর ভক্তি 
সাধনের সময় পাইবে না। বিশেষতঃ ভক্কিহীন হইয়া বিদ্ভা বা ধন 
উপার্জন করিলে, তাহা কেবল ধূর্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাড়ায়। 

অতএব ভক্তি উপার্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিষ্তা প্রভৃতি 
কিছুরই অপেক্ষা নাই। ব্যাধের আচরণ, প্বের বয়স, " গজেন্তরের বিছ্যা 
দাম বিপ্রের ধন, বিছুরের বংশ, উগ্রসেনের পৌরুষ, কুক্জার কূপ-সাধারণের 
চিত্তাকর্ষক দূরে থাকৃক, বরং উপেক্ষার বিষয়। তথাপি ইহারা ভগবৎ 
কপা লাভ করিয়! ভক্তমধ্যে পরিগণিত হুইয়াছেন। ভক্তি-প্রিয় ভগবান 
কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্ত হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না। যথা ১-- 


৪৮ প্রেমিক-গুরু 


সে কি 


নান্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলক্রিয়াদিভেদঃ । 
--নারদ-ভক্কি-সুত্র | 


অতএব ভক্তি বা তক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিগ্তা, রূপ, কুল, ধন ও 
ক্রিয়ার তেদ বিচার নাই । সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাহাকে চায়, সেই 
ডাহাকে পায়, তাহার নিকট কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। অতএব 
সারি-সন্যাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, মুর্খপগ্ডিত, ধনি-দরিদ্র, স্থরূপ-কুরূপ, 
বাঙ্গপ-চগ্ডাল সকলেই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী । তবে মধ্যাদা-মার্গের 
ভক্তগণ পররপাকদশায় চতুর্তিধা মুক্তি লাভ করিয়া স্বকীয় ভাবান্ুলারে 
কেহ স্থখৈশ্বধ্যোত্তরা, কেহবা! প্রেমসেবোত্তরা গতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু 
পৃষ্টিমার্পসের ভক্ত পরিপাকদশায় শুদ-প্রেম-সেবাই প্রাপ্ত হন। 

নীতোক্ত আর্ত, অর্থার্থ, জিজ্ঞাস এই তিন ভক্ত মধ্যাদা-মার্সের অধি- 
কারী। আর একমাত্র জ্ঞানীঈ পুষ্টিমার্সের অধিকারী ; স্থতরাং সর্কো্ম 
তক্ত। কারণ, জ্ঞানীভক্ত ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত আছেন। 
তগ্গবান্‌ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে, ভক্তেচ্ছাৰশে পরিচ্ছিন্ন: 
মুর্তিধারণ করেন, সাক্ষাৎ পরব্রহ্গ হইয়াও যে, শ্তামন্রন্দবাকার ও মনোনয়ী 
মুহ্িতে প্রকাশিত হন, এবং ভাত্মারাম ও আপ্রকাম হইয়াও যে, তক্ত- 
প্রেমবৈবসশ্ত্রে অনায্মারাম ও আনাপ্তকাম হলঃ অনস্ত হইয়া! সাস্ত হন্‌, বিরাট 
হইয়া স্বরাটু হন উহা! ইনি সম্যক্রুপে অবগত আঙ্বেন। অভ্ভালী 
তক্তের ইহ! ধারণ করিবারও সাধ্য নাই। তাই পাশ্চাতা দেশীয়গণ 
তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্চ ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই তাহাদের 
পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছনন বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। 
কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। তাই 
পুষ্টিনার্গের সাধককে ভক্কতমবল! হইয়াছে) স্থতরাং ইঠারাই উত্মাধিকারী। 


খরএতগেত তথ 
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ভক্তিলাভের উপায় 


০০ 


যখন কম্মষোগের দ্বারা গুণক্ষর হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইবে, জ্ঞানযোগের 
দারা জানিতে পারিবে ভগবান্‌ সবের সকল--সকলের সব, তখন আর 
ভান্ত ছদমুকে অধিকার না করিয়া থাকিবে কি প্রকারে? কিন্তু নীরস 
জান অথবা নীরস কম্ম করিয়া কাহারও কাহারও হাদয় এত কঠিন হইয়া 
উঠে ষে, ভক্তির কোমলতা তাহাদের হৃদরে স্থান পায় না। ধাহারা 
কন্মকে চিন্তগুদ্ধির উপায় করিয়া জ্ঞানযোগে আরোহণ করেন, এবং আব 
এক পদ অঞ্রলর ভইয়! ভক্তিযোগে আন্ত হইতে পারেন, তীহারাই 
ভ্রিলাভ করিরা ধন্য হন। বিশুদ্ধতক্তি ভক্ত কিংবা! ভগবানের রুপাব্যতীত 
মনত উপান্র দ্বারা লাভ হয়না! পুভ্র না জন্সিলে যেমন মানবের পুত্র- 
ক্সেহের উদ্রেক হয় না, তদ্রুপ ভগবান্‌ কিংবা ভক্ত-সঙ্গ বাতীত ভক্তির 
সঞ্চার ইতে পারে না। ক্ত্রকার লিখিয়াছেন ১-- 


মহৎকুপয়ৈব ভগবতকৃপালেশাছ! 


ভক্তিস্ত্র। 


মভত্কৃপাদ্ধারা (কম্বা ভগবানের কপালেশ হইতে ভন্তির সঞ্চার হইয়া 
পাকে ॥ ভক্কদিগের কৃপাও ভগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত । পাষ 
ডগাই মাধ।ই শ্রীগোরাঙ্গদেবের কপার সুহূর্তে ভন্ত হইয়া গিয়াছিল। বিন্কু 
কথন ষে কিরূপে ভগবানের কৃপা হয়, তাহা মানব বুদ্ধির আতীত। তা 
শান্ত্রকারগণ ভক্তিলাভের জন্ত সাধনার ব্যবস্থা করিয়া রাখিক্লাছেন। 
সে সাধনা আর কিছুই নহে, ভক্তিরোধক প্রতিকূল বিষন্ন পরিত্যাগ 
করিয়া অনুকুল বিষয় গ্রহণ করিলেই ভক্তির সঞ্চার হইবে। কেননা 
০ 


৫৪ | প্রেমিক-গুরু 


ভদ্ধি জীবের তারি সম্পত্তি, কেবল মায়াময় গুণের দ্বারা আবরিত 
থাকায় ভক্তির অভাব অনুতৃত হইয়া থাকে। সাধনা দ্বারা প্রতিকূল 
গুণগুলি অপসারিত করিতে পারিলেই ভক্তির বিকাশ হইর্ব। চিত্তশুদ্ধি, 
সাধুসঙ্গ ও নামসংকীগ্তন প্রধানতঃ ভক্কিলাতের প্রথম সোপান; পরে 
অন্তান্ত সাধনদ্বারা ভক্তির পরিপুষ্টি সাধিত হা থাকে । 

চিত্তশুদ্ধি | হিন্দুধর্মের সার চিন্ুশুদ্ধি। বাহারাঁ হিন্দুধন্জের 


যথার্থ মন্শরগ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই কথার 'প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
করিতে হইবে । যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চ ধর্মে উঠিতে 
পারেন না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধম্মের প্রধান সাধনা ও মুলকথা । 
ইন্দিয়দদন ও রিপুসংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধন্মের সাধন-পথে 
জার হওয়া যায়না । সুতরাং চিত্তশ্ুদ্ধির সাধনাই প্রবৃন্তপথের সংযম 
ও তপস্তা । যাহার চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হু পাই, তিনি সব্বব- 
শান্্ুবিৎ হইলেও ঘোর যূর্থ। যাহার রিপুর শাসন ও ইন্দ্রিয় দমন নাই? 
সে তক্কিপথ বলিয়া কেন,_ কেন পথেই গ্রহণীয় নহে । আর ধে সংঘমী 
--যাহার চিত্তশুদি' হইয়াছে, সে হিন্দুসমাজে ও হিন্দুমতে সাধু বলিয়া গণ্য 
এবং সকল পথেই অগ্রবর্তী হইতে পারে। সংবমী হইয়! প্রবৃত্তিকে 
ভভি.পথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া আনাই ধন্মের প্রধান উদ্দেশ্ঠয। 


প্রথমতঃ ১ তমঃ ও রজোগুণবিশিষ্ট আহাধ্য ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়! 
সান্তিক আহার গ্রহণ ও সান্তবিক চিন্তা অভ্যাস করিবে। অন্তঃকরণ 
সাত্বিকভাবে পূর্ণ হইলেই ভন্তির বিকাশ হইবে। দয়ার সাগর ভগবান 
তাহার সাধের জীবগণকে সর্বদা মঙ্গলের পথে-ুআনন্দের পথে করণা- 
বাশরীর স্বরে আকর্ষণ করিতেছেন ; কিন্তু লৌহ যেমন কর্দমলিপ্র হলে 
চুকে তণকর্ষণে তাহাতে লাগিয়া যাইতে পারে- না.তুদ্রপ 


পাপাদিলে দু দুষিত বলিয় লয় তাহার দিকে আবৃষ্ট হইতে পারেন! । সাধনা" 





প্রেম“ভক্তি ৫১ 


স্পন্সর 


ত্যাসে ধাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে_-হদয়ের ময়লা ধুইয়া গিয়াছে, তাহার 
হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট না হইয়! পারে না। আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত 
হইলেই ভক্তিলাত হইল। চিত্তশুদ্ধির সাধনায় পাপমল দূর হইলেই ভক্তি 
অমনি সাধকের হৃদয় আলো করিয়া প্রকাশিত হ্গ। কামই মানবের 
চিত্ত দূষিত করিবার বিশেষ কারণ; সুতরাং ভক্তিলাভের প্রধান কণ্টক। 
কারণ কাম ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি । সুতরাং একটা থাকিতে 
অন্ঠটার বিকাশ হইতে পারে না। তুলসিদাস বলিয়াছেন ১-- 

ধাঁহা! কাঁম তাহা রামনহি, ধাঁহছা রাম তাহা নাহি কাঁম। 


দৌনো। একত্র নাহি মিলে রবি রজনী একঠাম ॥ 
-দৌহাবলী। 


রাত্রিতে শর্ধ্যদশনের স্টায় কামুকের ভক্তি অসম্তব। অতএব কঠোর 
বঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া! কাম দমন করিবে । একমাত্র ব্রহ্গচয্য পালন 
করিলে সম্যকৃ-প্রকার চিত্বশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুর্ধি হইলে পাপ দমন 
5ইবে এবং তক্কিলাভের প্রধান কণ্টক কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাতসর্ধ্য, হিংসা, নিন্দা, উচ্ছ.ঙলতা, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, 
পাটওয়ারি বুদ্ধি) মিথ্যাভাষণ, পরস্বাপহরণ, বহু আলাপের প্রবৃত্তি, কুতকেচ্চা 
ধন্মাড়ম্বর প্রভৃতি চিন্ত হইতে দূরীভূত ভইয়া বাইবে। তখন সাধক-হদয়ে 
স্নিগ্ধ ও শাস্তিআলোক বিকীর্ণ করিখা ভক্তি বিকাশিত হইয়া উঠিবে। 

বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীভ “বঙ্গ '্ধ্য সাধন” অর্থাৎ পক্রহ্ষচর্ধ্যপালনের 
নিয়মাবলী ও সাধন-কৌশল”? নামধের পুস্তকে কামদমনের ও চিতশুদ্ির 
উপায় কিস্তৃতভাবে বিবুু হষগ্াদ্ছ : সুতরাং এইস্থানে পুনরায় তাঠা 
লিখিত হইল নাঁ। প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্থকথানি দেখিগা লইবে। 

সাধৃসঙ্গ -- কুসঙ্গ যেমন ভিপথের কণ্টক, সৎসঙ্গ তেমনি ভক্তি 


লাভের সহায় । থা £- 


৫২. | প্রেমিক-গুরু 


শপ তা পিস্ট পিসি লাস তি ৯ পি লট এসসি পাপা লাস শা পাপা পাপ পাস পিপলস পিপি পাপ পরত ৯৯৩ ৯ পান লি 


ভাক্ভস্ত ভগব্ন্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে ॥ 
-লারদপুরাণ । 


ভক্তি, ভগবদ্রন্তসঙ্গেতে জন্মিয়া থাকে । স্ুধ্য কিরণমালাদারা বেবূপ 
পাহরের জন্ধকার নাশ করেন, তদ্রপ সাধুগণ তাহাদিগের : স্ুপ্তিবূপ 
(করণজ।লদ্বারা! সর্বতোভাবে হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন । 
5গবান্‌ শ্রীক্ষ্ণ বলিয়াছেন ;-_ 


সতাং প্রসঙ্গান্ম মবীর্ধ্য সম্বিদে! ভবন্তি হৃৎকর্ণরসাঁয়নাঁ; কথাঃ 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্্রনি শ্রদ্ধ৷ রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ 


22, 
৪ রচগ বত 


সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তিসন্থন্ীয় হৃদয় ও কর্ণের স্ুখজনক কথা 
হইতে থাকে, সেই কথা সান্তাগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে 
শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন ? 
বে পর্যন্ত বিষয়াভিমানহীন সাধু্দিগের পদধুলিদ্বারা অভিষিভ্ভ না 
হইবে, সেই পধ্যন্ত কাহারও মতি সংসার বাসনা নাশের উপাক়্ যে ভগ- 
পানের চরণ পদ্প তাহ! স্পর্শ করিতে পারিবেনা।+ কাজেই ভক্তি সাধন 
করিতে হইলে সর্বদা সৎসঙ্গকর! একান্ত কর্তব্য । জীবন ধারণের 
কার্যকাল ব্যতীত যখনই অবকাশ হইবে, তখনই সাধুসর্ষবাসে শ্রীভগ- 
বানের গুণগান করিবে, কেননা! ভগবৎচিন্ত। ভইতে বিশ্রাম পাইলেই মন 
স্বভাবতই রজঃ ও তমোগুণের আবেশে বিষুগ্ধ হন, অননি ব্ষিয়-চিত্ব!র 
মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও ছুর্বল হউক্সা পড়ে । ঈকল কার্ধা ও সকল অবস্থায় 
বদি ইঞ্তিয়গণ সহ মন ভগচ্চরণে সংলগ্র থাকে, তবে ক্রমশঃ ভক্তির 
"বেশ বদ্দিত হয়। বে পধ্যন্ত চিন্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, তত দিন 


প্রেম-ভক্তি ৫৩ 


সিসি, কেসি 





পিছ পাস ছস 








পাটি 


সাধুসঙ্গে তগবদগ ণ-গানশ্রবণ করিলে ক্রমশঃ আসক্তি বাড়িবে ও ভর্তি 
দু হইবে। তাই মার স্রীগৌরাঙগদেব ্রীমুখে বলিয়াছেন ১ 


ব্যারতোৌপি হবো। চিত্বং শ্রবণাঁদৌ যতেৎ সদা । 
ততঃ প্রেম তথাশক্তিব্ব্যমনঞ্চ যদ ভবে ॥ 


সাধুসঙ্গের প্রভাব অতি আশ্যধ্য। সহস্র সহস্র বৎসর যোগ তগন্তা 
করিয়৷ বাহা লাভ না হয় একবার সাধুসঙ্গ করিলেই তাহ! লাভ হয়। 
সাধুদিগের দর্শন মাত্রই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । যথা ৫-- 


গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবন্দস্মৃতিকীর্তনাৎ। 
সাধুদর্শনমাত্রেন তীর্থকোটিফণ: লভেৎ ॥ 


গীতার শ্লোকপাঠ করিতে হয়, গোবিন্দ নাম শ্ররণ করতে হয়, তবে 
পাপ বিনষ্ট হয় ; কিন্তু সাধুদিগের দর্শন মাই কোটি কোটি তীর্থের ফল 
লাভ হয় এবং সর্বপাপ দূর হয়। সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ও পদধুল-পাদোদক 
গ্রহণেও জন্মান্তরীণ পুজীরুত পাপের ধ্বংস হইয়া! থাকে । সুতরাং সাধুসঙ্গই 
ভগবভ্তত্তি উৎপত্তির মূল কারণ। সাধুগণের সভায় জৎকর্ণ রসায়ন সতত 
ভাগবত কথার আলোচন! হয়, সেই প্রাণারাম ভগবৎ কথামৃত যত্তষ্ 
শুবণকে পবিত্র করিতে থাকে, ততই ভক্তিমার্গে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি, প্রেম 
প্রভৃতির উদয় হয়। অতএব রা ভগবগ্তভ্ভডির জনক, পোষক, 
বিবদ্ধক ও রক্ষক। সংসক্ষের স্তায় ভগবন্তক্তিলাভ করিবার প্ররু উপার 
আর নাই। সাধুর দর্শন স্পর্শনে তাহার সাত্বিক পরমাণু সাধারণের তামস 
পরমাণুকে অভিভূত করিয়া ফেলে--স্থৃতরাং অচিরে ভক্তির সঞ্চার হইস়| 
থাকে। কুমরিক। পোকা যেমন অন্ত পোঁকাকে আপনার মত করিয়া 


৫৪ প্রেমষিক-গুরু 


পেস, 


লয়, তেমনি সাধুগ্পণও অন্ত ব্যক্তিকে অচিরে সাধুর বরণ ধরাইয়া লন। 
কত পাষগড নাস্তিক যে সাধুসংসর্গে অমন জীবন লাত করিয়াছে, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গের গুণে মহাপাপীর কিরূপে পরিবর্ভন 
সাধিত হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব। 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্দেব যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই 
সময়ে কয়েকটী অবিশ্বাসী পাষণ্ড তাহাকে পরীক্ষা! করিবার জন্য একটি 
রূপবতী বেশ্তাকে নিযুক্ত করে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সময় ধ্যানযোগে 
ভগবানের অতুল সৌন্দর্ধ্য ডুবিয়া আছেন, এরূপ সময» বেশ্তাটা যাইয়া 
তাহার আসনে উপবেশন পূর্বক তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল। স্ত্রীঅগ 
স্পর্শ হওয়াতে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও তিনি একবার 
চক্ষু মেলিতেছেন--আবার বুজিতেছেন। কখনও ভাবিতেছেন,_-সেই 
স্ন্দরতম প্রিয়তমের নিকটেই আছি, কখন ভাবিতেছেন,--এ কৌথর 
আদিলাম। এরূপ ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন 
যে, নিকটে একটা স্ত্রীলোক বসিয়! আছে। মনে করিলেন, মাতা--মা 
শচীদেবী যুঝি আমাকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া এখানে আসিয়াছেন। 
তখন তিনি এ বেশ্ত্ার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে “মা”-মা” ঝলয় 
সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং তাহার স্তন ধারণ করিবা স্তন পান 
করিতে লাগিলেন। 

বেশ্তা তাহার এ ভাব দ্েখিয়া--তীহার সংস্পর্শে মোহিত হইয়া 
বলিল ১--"আমি তোমার মা নহি, আমি দুশ্চারিণী__পাপিয়সী, তোমার 
ধর্ম ন্ট করিবার জন্য প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়। আসিয়াছি। এক্ষণে আমাকে 
উদ্ধার কর; নতুব! আমার গতি নাই ।” 

তখন মহাপ্রভু বলিলেন ;--'মা! এ রাঙ্যে কাছারও নিরাশ 
হইবার কারণ লাই। ভূমি যে উপায়ে যাহা! সঞ্চয় রুর্িয়াছ এবং তোমার 
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স্পস্ট পাট 


বলিতে যাহা কছু আছে, তৎসমুদয় গরীব ছুঃখীকে দান করতঃ মস্তক 
সুগ্ডন করিয়া আমার নিকট আইস, তাহার পর তোমার উপায় বিধান 
যাহা করিতে হয়, তাহ! আমি করিব ।” 


বেশ্ঠ! এই কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া আপন আলয়ে যাইয়া গরীব ছুঃঘীকে 
বথা-সর্ধস্ব বিতরণ করতঃ মস্তক মুগ্ডদ করিয়া আসিলে দয়াল মহাপ্রভু 
তাহাকে হরিনাম মহীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সাধু-সংস্পর্শে দেহবিক্রয়- 
কারিণী বেশ্তার ঘ্বণিত জীবন মধুময় হইয়া গেল। তাহার পর হইতে 
বেশ্ঠা পরমাভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। সাধু সঙ্গে কি উপকার হয় 
পাঠক বুঝিয়াছ? সাধুব্যক্তির জীবনী আলোচনা, সংগ্রন্থ পাঠ, পবিত্র 
চিত্র দশন, ভগরং কথালোচনা, এবং ভীর্থলমণা দিও সাধুসুলসেএ অন্গত। 

নাম সংকীর্তন | নামকীর্তন ভক্তিপথের বিশেষ সহায় । নাম 
সংকীর্তনে চিত্রদর্পণ মার্জিত হস, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়; যে বিষয়- 
বাসন! মহা দাবাগ্রির হ্তায় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বিষ 
বাসনা নির্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎন্গায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া! উঠে, 
ভগবৎনাম কীর্নে সেইব্ূপ আত্মার মঙ্গল প্রশ্ফুটিত হয়) ব্রঙ্গবিদ্ধা 
অন্র্ধ্যম্পশ্তরূপা-বধুর স্যায়,_-কুলবধু যেমন অন্তপুরের ,অস্তঃপুরে অবস্থিত 
করে, ব্রহ্মবিদ্ঠাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কাফ্িত থাকেন, 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহেন, নামসংকীর্ডন সেই ব্রহ্ম 
বিদ্যার জীবনস্বরূপ ; ইহাদ্বারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঞ্জে) ইহার 
প্রতিপদ পৃ্ণামৃতের আস্বাদন এবং ইহাতেই মানুষ প্রেমরসে ডুবির! 
আত্মহারা! হইয়া যায়। ক্রমাগত নামকীর্তন করিতে করিতে ভক্তিলাভ 
করতঃ অবস্তই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। 


শান্ত্রসাগর মন্থন করিয়া হ্রিনাম-নুধার উদ্ভব হইয়াক্ছ। এই 
সুধাপানে মরজগতের জীৰ জমরত্বলাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। 
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ইজি সস্ষএস 





এই জগ্ত সকল সম্প্রনা়ের তক্তগণই হরিনাম-সংকীর্তনের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। ইহ! সর্ব প্রকার সাধনভক্তির সর্বপ্রধান অঙ্গ । বৈষ্ণব কনি 
বলিয়াছেন ;-- 


যেই নাম সেই কৃঙ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। 
নামের সহিত আছেন আপাঁন শ্রাহরি ॥ 
| --ল্রীনরোত্তম | 
নাম ও নামী যে অভিন্নবস্ত, তাহা সর্বশান্ত্-সম্মত॥ স্থৃতরাং তগবানের 
সমুদয় শভিই তদীর নাম মধ্যে নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু নাম সর্বত্র শভি 
প্রকাশ ক'রন না, পাত্রের অন্নরূপ ভাবেই শক্তি প্রকাশ করেন। যেমন 
জ্যোতিশ্ম্ঃ স্ষ্য স্কটিক,। কাচ, জল প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে তাহাদিগের 
নির্মলিতান:::. হারতম্যে প্রতিফলিত হয়, তন্দরপ সর্বশক্তিমান ভগবত- 
নামও ভত “দে উর স্বচ্ছতানুসারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
এই শিমিত 'নাণ:ত পাওয়া যায় যে, এই হরিনাম পরম ভাগবৎ জনের 
শুদ্ধসন্ত্ময় চিত-ক্ষেত্রে উদ্দিত হইয়া তদীয় দেহেন্িয় প্রেমামৃতে প্লাবিত 
করেন, ভাথচ শ্রদ্ধাবান্‌ কনিষ্ঠ তক্তের হৃদক্ষে প্রকাশিত হইয়া তাদৃশ 
প্রেমলক্ষণ প্রকাশ করেন না, তাস্থার হৃদয় ঈ্ন্যাত্র দ্রবীভূত করিয়া 
থাকেন। আবার ঘোর-অজ্ঞানান্ধ অপরাধী ভীবের হৃদয়ে উহার কোন 
শক্তিই প্রকাশিত হইতে দেখা যার না। যেরূপ সুর্য মঙ্গিন মৃত্তিকাদিতে 
আদোৌ প্রতিফলিত হয় না, তদ্রপ ভরিনামও অনন্ত বাসনা-পষ্কিল অপরাধী 
উব হৃদয়ে আস্ত কোন শক্তি গ্রকাশ করেন না । যথা 2 


তদশ্মপারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌ গৃহামানৈহ্রিনামধেয়ৈহ। 


ন বিক্রয়েতাথ যদ বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ? 
- শ্রীমভাগবত, ২1৩ 


বসি টিপার ০৯৩57 
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১০ 
পস্পিস্প পিসি 


হয়িনাম ভক্কি-লতিকার বীজ স্বর্ূপ। উহা! নিরপরাধ ব্যক্তির মরস 
হৃদর-ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে অচিরাৎ অস্কুরোদগম হয় রত্যাদ্দির লক্ষণ প্রকা- 
শিত হয়। কিন্তু যাভার হৃদয় বছল অপরাধে প্রস্তরসত্শ কঠিন তইস্া 
পড়িয়াছে, তাহার চিত্তক্ষেত্রে নামবীজ উপ্ত হইলেও অস্কুর হয় না, ভক্কি 
চিহ্ন প্রকাশিত হয় না। ন্ুতরাং অপরাধী ব্যক্তি নামকীর্ভন করিলেও 
ভক্তিস্থথের মুখ দেশিতে পায় ন। *। ৃ 

অতএব সেবাপরাধ ও নামাঁপরাধ পাঁরবজ্জন করিয়া প্রতিদিন হরিনাম 
সংকীর্তন করিবে । হরিনাম-সংকীর্তন-প্রভাবৰে সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয্স-- 


এস. 


* তাঞ্জি শান্তর মতে অপরাধ ছুই প্রকার ; এক--সেবাপরাধ, 'পন-__ 
নামাপরাধ। হহাদের মধো সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ও নামাপবাদ দশ 
প্রকার বলিয়া কীত্িত হইয়াছে যানাদিবাহনে কিন্বা পদে পাকা প্রদান 
করিয়া ভগবদ্গৃন্ভে গমন, ভগবং-প্রীত্যর্থে কৃত উৎসব অর্থাৎ দৌল-খা দাদি 
উতৎ্মবের অকরণ, দেবতার সম্মুখে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে অথবা 
অশৌচে ভগদন্দনাদি, এক হস্তদ্বার! প্রণাম, দেবতা সম্মুখে পদ্চারণ, দেবতার 
অগ্রে পাদ প্রসারণ, ভগবানের অঞ্জে তস্তদ্বার৷ জান্ুন্বয় বন্ধন পূর্বক উপবেশন, 
শ্রমুক্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন, মিথ্যা কথন, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর 
কথোপকথন রোদন, কলহ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ, কাহারও "প্রতি অনুগ্রহ, 
সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিটুর ভাষণ, কম্বলের আবরণে গাত্র ঢাকিয়৷ সেবাছি 
কাধ্যকরণ, দেবতার অগ্রে পরনিন্দা-পরস্তৃতি, অশ্লীল ভাষণ, অধোবাযু 
পরিত্যাগ, সামর্থ্য থাকিতেও কুগ্তা প্রকাশ পূর্বক অল্পব্যয়ে ভগবত 
উৎমবাদি নির্বাহকরণ, অনিবেছিত দ্রব্য ভক্ষণ, নব শন্তাদি ভগবানকে 
সমর্পণ না করা, আনিত ভ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টভাগ দ্বার! 
দেবতার ভোগ, শ্রীমৃত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমৃর্তির সম্মুখে অন্যকে 
প্রণাম করণ, শ্রীগুরুদেবের বিনান্থমতিতে তুফীন্তাবে তন্নিকটে উপবেশন, 
দেবতা নিন্দন এবং আপনার প্রশংসা করপ-_-এই বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ। 
আর সৎসকলের নিন্দা, নামাদির স্বাতন্তরাক্পপে মনন, শ্রীগুরদেবের প্রা 
অৰজ্ঞ! প্রকাশ, বেদ ও বেদানগগত শাস্ত্রের নিন্দা, হৰিনানের মহাজ্মোে “ইভ! 
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সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। প্রেম-ভক্কি, ভগবৎসেব!, সাধন-ভক্কি সংসার- 
বাসনা ক্ষয় ইত্যাদি অনস্ত ফল একমাত্র হরিনাম-কীর্তনদ্বারা লাভ করা 
ধায়। তাই সকল শান্ত্রেঠ নামের মহিমা,-_সকলের 'কণ্ঠেই নামের 
গৌরব-গীতি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমাগত নাম লইতে লইতে আপন; 
হইতেই প্রেমভক্তির সঞ্চার হইবে। অতএব ভাবানুষাযী বন্ধুবান্ধব লইয়! 
প্রত্যহ নাম-সংকীর্তন করা ভক্তিলাভের সর্বপ্রধান উপায় । নাম করিতে 
করিতে আনন্দ সাগর উথলিয়! উঠিবে, প্রাণে শান্তি পাইবে, বিষয়-বাসনা 
তিরোহিত হইয়া শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার হইবে। 

আজকাল বাঞ্গলাদেশের প্রায় সর্ব হরিনাম-সংকীর্ভনের ধূম পড়িয় 
গিয়াছে ; স্থথের বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নাম-কীর্তনের 
জন্ত কীর্তন অনুষ্ঠিত হয় না; সঙ্গীত-হৃথ বা বাহ আনন্দের জন্য কীর্তনের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা অস্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে 
“দশ!” প্রাপ্ত হয়--কত রঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে, নির্রোধ লোক তাহাদিগকে 
অবতারবিশেষ মনে করিয্! সেবাতক্তি আরম্ভ করিয়া দেক়। দশা গ্র্ত- 
ব্যক্তি আপনাকে বুঝিতে না পারিয়' নিজকে গৌর বা নিতাই মনে করিয়! 


অর্থবাদ অর্থাৎ স্ততিমাত্র” ইত্যাদি মনন, প্রকারান্তরে নামের অর্থকল্পন, 
নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, অন্ত ক্রিয়ার নামের তুল্যত্ব চিন্তন, শ্রদ্ধাবিহীন 
জনকে নামোপদেঞ্র্ুএবং নামমাহাত্ম্য শ্রবণে অপ্রীতি--এই দশ প্রকার 
নামাপরাধ। এই উভয় প্রকার অপরাধীর হৃদরে প্রেমবিকার প্রকাশিত 
সয় না। এমন কি অপরাধী ব্যক্তি বছ জন্ম ব্যাপিক্স! হরিনাম করিলেও 
প্রেমভক্তি লাভ করিতে পরে না। যথা ১ 

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। 

তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পরে প্রেমধন। 

»-জ্রীচৈভন্তচরিভামৃত | 


প্রেম-্ভন্তি ৫৯ 


পিসি 


অহস্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকে । অহঙ্কারের সঞ্চার মাত্রেই 
তক্তির দফা! সারা হইয়! যায়। শাস্ত্রে উক্ত আছে ;-- 


অভিমানং স্থাপানং গৌরবং রৌরবং গ্রুবং | 
প্রতিষ্ঠ। শৃকরী বিষ্টা ত্রয়ং ত্যক্ত হরিং ভজেৎ ॥ 


অভিমানকে সুরাপানসম, গৌরবকে রৌরব-নরকসম, প্রতিষ্ঠাকে 
শৃকরী-বিষ্ঠাসম জ্ঞান করিয়! হরির ভজন করিবে। কিন্তু বিন্দুমা্ 
অহংভাবের প্রতিষ্ঠ। প্রত্যাশ। করিলে ভক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। 
কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তদেব ও তদীয় ভক্তগণ প্রেমাবেশে 
ভাবোন্ত্ব হইয়1 নৃত্য করিতেন। ভাৰ-তক্তি-বিহীন জীব অনর্থক সে 
অভিনয় কর কেন? বরং ভাব মত্ত! প্রকাশ পাইলে চাপিয় যাইতে 
চেষ্টা করিবে। তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাতে যোগদান করিলে 'অচিরে 
উদ্রিক্ক ভক্তি অন্তহিত হইয়! যাইবে। চাপিয়া থাকিতে পারিলে ভাব 
ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হইয়া ভক্তকে আত্মহারা করিয়া প্রেমের উৎম 
উৎসারত করিয়া দিবে। সে অবস্থা দর্শনে বন্ধুবান্ধবও ধন্য হইয়া যাইবে। 
নতুবা লোকের কাছে বাহাছুরী লইবার জন্য এরূপ ধর্মের আড়ম্বর বড়ই 
দ্বণার! নাম্তিকতা অপেক্ষা! ধর্মের ভাঁণ অনিষ্টকারক। অতএক্লোক 
দেখান ভগ্তামী--লোক ভোলান তোগলামী ত্যাগ করিয়া সরল বিশাল 
নমাহিতচিন্তে দীনতা বলম্বন পুর্ব্বক ভগবত-নামগুণ-কীর্তন করিবে । মহা- 
প্রভু শ্চৈতন্যদ্দেব বলিয়াছেন $-- 


তৃণাঁদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুণতা | 


অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ মদ হরিও ॥ 
স্শিক্ষার্ইক, 


থে 
্ৈ 


প্রেমষিক-গুকরু 





১ লাস লা, পা 


তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষু। হইয়া, নিজে অভিমান 
ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিপা সদ! হরিনাম-কীর্তন করিবে। পতিত- 
পাবন দীন-দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গদেবই এদেশে বিশেষভাবে ইরিনাম-সংকীর্ডন 
প্রচার করিয়/গিয়াছেন । 

 এইকঁপ ভগবানের নাম লীলাকীর্তন-রূপ ব্রত ধিনি অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, তাহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম-কীর্তন করিতে করিতে হৃদয়ে 
অন্ুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। সুতরাং “তিনি তখন উচ্চৈন্বরে 
হাস্ত করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করেন, 
কখন গান করেন, এবং কখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন । 

চিন্তগুদ্ধির সাধন, সাধু-সঙ্গ ও নাম-সংকীর্ভন করিতে করিতে আপনা 
»ইতেই ভক্তির উদয় হইবে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধ!' উদয় হইয়া থাকে; তখন 
সদ্গুরুর রুপ আকর্ষণ করিঙ্গা দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণ করতঃ উচ্চস্তরের 
সাধনায় নিযুক্ত হইবে। 


পারার 


ভক্তির চতৃঃষফিপ্রকার নাধনা । 


0) 

সপতিক্তি সাধনার ধন; ভক্তি করিব বলিলেই ভক্তি করা যায় ন!। 
অভ্যালে যেমন জগতে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করা যায়, তেমনি ভক্কিও লাভ 
করা যায়,_-কিন্তু ব্যাপার একটু কঠিন। মাধন-তক্তিতে পুজা, জপ, 
ছোম, ব্রত, নৈয়মাদি করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পিত হইতে হয়; পুজা, 
অর্চনা যাগ-ষজ্ঞ ও স্তবকবচাদি দ্বারা ভগবানকে সাধনা করিতে হয়! 
'অবূপকে সন্ধপ করিষ্থা, মূর্তি গঠিয়া, চিত্র জাকিয়া তাহাকে ভজন। 
করিতে হয়। তাহার লীল! শ্রবণ, লীলাস্থান অর্থাৎ তীথণদি দর্শন, স্মরণ, 
মনন, ভাষণ প্রভৃতি সাধন ভক্তির অল । অঙ্গ কাহাকে বলে, 


পস্পিত অত পাল 


শস্ট পোস্ত আছি পাস পিাসসিশা সিন পসিপসছি পি পাস সি 


আশ্রিতাবান্তরানেকভেদং কেবলমেব বা। 
একং কন্মাত্র বিদ্বপ্ভিরেকং ভক্তযঙ্গমুচ্যতে ॥ 


__ভক্তিরসামূতসিন্ধু ৷ 


যাহার অবান্তরে ভেদ লক্ষিত হয়, অথবা যাহাতে স্বগত ভেদ স্পষ্টরূপে 
প্রতীয়মান তয় না, এতাদৃশ বক্ষ্যমান্‌ এক একটী কম্মকে ভক্তির অঙ্গ বলা 
বায়। ভক্তিশান্ত্রে অসংখ্য প্রকার তক্তির অঙ্গ বলিয়া কীরিত হইয়াছে ; 


তন্মধ্যে চতুঃবষ্টিপ্রকার মুখ্য । এই চতুষষ্টিপ্রকার ভক্তির অঙ্গ তিনটা 
স্তরে বিতক্ত। যথা :-- 


গ্রথম সোপান ।--গুরুপাদপন্সে আশ্রয়গ্রহণ, মন্ত্দীক্ষাগ্রভণ এ 
এরুদেবের নিকট হইতে তত্ববিষয়ক [শক্ষালাভ, বিশ্ব ও শ্রন্ধাসহকারে 
গুরুসেবা, তক্ষদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন, সদ্ধম্ম জিজ্ঞাসা, 
ভগবালের প্রসন্নতা হেতু ভোগবিলাস ত্যাগ, তরীর্থবাস, ষে কোন বিষয়ের 
নুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন ন! করিলে ভক্ভিলাভ 
হন না সেই পধ্যস্তের অনুষ্ঠানরূপ যাবদর্থানুবর্তিতা, একাদশী প্রভৃতি 
শরিবাসরের থাশক্তি সম্মান এবং আমলকী, অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষের গৌরব 
বক্ষ ;-এই দশটা অঙ্গ সাধনততক্তির আরন্তস্বরূপ অর্থাৎ এই দশটা অঙ্গ 
বাজন করিতে পারিলে ভক্তির সঞ্চার 5ইবে। 


দ্বিতীয় সোপান 1--দূর হইতে ভগবদ্ধিমুখ জনের সংসর্গত্যাগ, 
'অনধিকারী ব্যক্তিকে শিশ্যা্িরূপে অঙ্গীকার না করা, মঠাদি-নির্দাণ নিষ্ে 
নিরুচ্বামতা, ন্হবিধ আস্থ ও চতুঃবষ্টিপ্রকার কলার অভ্যাস বা ব্যাখা এবং 
বাদ -পর্বিণজ্জন, ষে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিংব! লন্ধবস্ত বিনষ্ট হইলে তাদঘয়ে 
শোচন! না করিয়া অদীন ভাব প্রকাশ, শোক মোহাদির অবগীভৃততা, অন্য 
দেবতার অবজ্ঞাশূক্রতা, প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, সেবাপরাধ ও 
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স্পস্ট পরসসপস্উপ্ছ উস সি পো পি পলিপ লাউ জিপ 


নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে না দেওয়া, এবং ভগবান ও ভক্তের নিন্দা বা 
বিদ্বেষ করণ ও শ্রবণ পরিত্যাগ ;-_-এই দশটা অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধনতক্তির 
উদ্রেক হয় না । এন্ন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্ত কর্তব্য । যঙ্গিও 
উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ, ভক্তিতে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ; তথাপি 
গুরুপদাশ্রয় প্রভৃতি তিনটা অঙ্গ প্রধান বলিয়! কীর্িত হইয়া! থাকে। 


তৃতীয় সোপান ।-_বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, শরীরে হরিনামাক্ষর লিখন 
নির্মাল্য ধারণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্যকরণ, দণ্ডবৎ প্রণাম করণ, ভগবানের 
প্রতিমৃষ্তি দর্পন করিয়া গাত্রোখান, অন্ুত্রজ্যা অর্থাৎ ভগবানের প্রতিমুন্তির 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন, পরিক্রমা, অষ্চন, 
পরিচর্যা, গীত, সংকীর্ভন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, (নিবেদন ), স্তবপাঠ, নৈবেছ্ধ- 
স্বাদগ্রহণ, চরণামৃত সেবন, ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, শ্রীমৃত্বিদর্শন, 
শ্রীমৃত্তি স্পশন, আরাত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন, ভগবৎনাম শ্রবণ, ভগবানের 
কপার প্রতি নিরীক্ষণ, স্মরণ, ধ্যান, দাগ্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন, ভগবানে 
স্বীয় প্রিয্ববস্ত সম্পণি ভগবানের জন্য সমুদয় চেষ্টা, সকল অবস্থাতে শরণা-. 
পত্তি, তুলসীসেবন, শ্রীমদ্তাগবতাদি শাস্ত্রসেবন, মথুরাসেবন, বৈষ্ণবসেবন, 
যেমন বিভব তদনুরূপ গোষ্ঠীবর্গের সভিত মহোৎসব, কান্তিক মাসের 
সমাদর, শ্রীরুষ্ণের জন্মযাত্রা, শ্রদ্ধাপূর্ধবক শ্রীমুত্তির পরিচধ্যাদি, ভক্তসঙ্গে 
শ্রীদ্তাগবতের অর্থ আস্বাদন, ধাহার অভিপ্রায় আত্মসদশি এবং যিনি 
আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ '9 স্গিগ্ধ এপ্রকার সাধুসঙ্গ নামকীর্তন ও মথুরামগ্ডলে 
অবস্থিতি ;_-এই চুয়াল্লিশ প্রকার অঙ্গ সাধনভক্তির চরম যাজন। ইনার 
সাধনায় ভক্ত সিদ্ধদশায় উপনীত হন। 





লস লি পি পিল সর সি পা সত স্পি ২০ 


এই প্রকারে ক্রমশঃ পৃথক ও সমষ্টিরপে শরীর, ইন্দ্রিয় অস্তঃকরণ 
দ্বারা চতুংষষ্টিপ্রকার উপাসনা কথিত হইয়াছে) ইহার লাধনায় হৃদয়ে 
ভক্তির উদ্বয় হয়) সাধন! অর্থে অভ্যাস বা অনুশীলন । অনুশীলল বা 
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৫8 চল ওর সি কী তে সি 1৯ পা পি সি পপি পি পিসি সত ০ 


সপ পি পালাল পপি পাস্পাসপসটি পিসি সপাসিশিসিপি৯ শিপাসিলাটি পতিতা সিটি পিপি পি শীষ াছিতরসিতত পি পপ 


হি 


অভ্যাপ না করিলে, কিছুই লাভ করা যায় না। আহার-বিতার-গঙ্গন 


'পড়ৃতি সামান্ত কার্য গুলিও যখন অভ্যাস-সাপেক্ষ, তখন মানদ্বের অতি 
উচ্চ বুত্তিগুলি যৈ বিনা অনুশীলনে উনত্ভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে 
পারে না। ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তীহার নাম কীর্তন, সাধুসঙ্গ, 
ভগবত কথার আলোচন! প্রভৃতি দ্বারা তক্তির উদয় হইয়া থাকে : অথবা 


দেবতা-অর্চনা, পুজা, জপ, তপ, দান, ধান, পুরশ্চরণ প্রভৃতি ছারা 


ঠ 


** চি 


ভগবস্তুক্কির উদয় হইস্স| থাকে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,__ 


অহং সর্বস্ত প্রভবে মন্তঃ সর্ববং প্রবর্তৃতে । 

ইতি মতা ভজন্তে মাং বুধ! ভাবসমন্থিতাঃ ॥ 

মচ্চিত্তা মদগাত প্রাণ] বৌঁধয়ন্তং পরস্পরমূ । 

কথয়ন্তশ্চ মাং নিতাং ত্ষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ 

তেষাঁং সতত্যুক্তীনীং ভজতাঁং জীতিপূর্ববকমূ । 

দদীমি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপধান্তি তে ॥ 
-_্রীমদ্ুগন্গগী'তা, ১51৮-55 


পিতেরা আমাকে সকলের কারণ 9 'আঁমী হইতে সস্তা গ্রন্থিত 


জানিয়। প্রীতমনে আমার অর্চনা] করেন। আ্টাহারা আমাকে মন এ প্রাণ 
সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত ভন, এবং আমার নাম কীভন কর্নিদা, 
একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্ঠিলাভ করিয়া থ'কেন। আমি দেই মস্ত 
প্রীতচিন্ত ভক্তগণকে বুদ্ধি পাদান করি, তাহারা তদ্দারা 'াদাকে প্রাপ্ন 
হইয়া, থাকেন। কেননা বুদ্ধির বিকাশই ভক্কি অর্থাৎ বান্ধ উপস্থিত 
হইলে সৎ কি, অসৎ কি, কর্তব্য কি, অকর্তবা কি, এসকল ক্পগ্ত্ত 
হইতে পারা ফার; তখন আপনিই ভগবন্তুক্তির উদয় হইয়া থাকে । যথন 
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২৮ পাস্টিপিসপীশিসপীপিপিস্পিপিসীপিসপিলাস্িতাি পি পাপী ১৯. পি শাস্িশসিপিশিপিশ্টাশিশািসিশ্ীসিলীশাশিট উপাশিশাসি ও 


মন্ুষ্যের সকল বুত্তিই ঈশ্বর-মুখী বা জশ্বরানুবর্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্কি। 
তাহা হইলে, ঈশ্বরে সেই সমস্ত বৃত্তি অর্পত হইলে তাহার আনন্দ-স্বরূপ 
তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হইয় স্থখই প্রদান করিয়া থাকে? দর্পণে চাতিয়া 
হাসিলে, দর্পণস্থ প্রতিবিস্বও হাসিতে থাকে । রবুভ্তি সমুদগ্ঘ তাভাতে এক- 
মুখী হইলে, তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয় তিনি আনন্দময়, তিনি 
'আঁকাজ্জা-পরিশূন্ত, সুতরাং ভত্তেরও সেই ভাব উদয় হয়; তথন মানুষ 
স্বথী হই থাকে । আর কিছুই থাকে না,আর কিছুই বোঝে না! । 
সেই আনন্দেই তাহার আনন্দ, সেই ভাবেই সে বিভোর । সর্বপ্রকার 
ভাবের সছিত, সর্বপ্রকার বৃত্তির সহিত. সর্বপ্রকার বাসনার সহিত, সব্ব- 
প্রকার কামনার সহিত, সব্বপ্রকার জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের ন্ুরক্ভিই 
প্রেমভক্তি। ভক্ি হইতেই প্রেম জন্মে । প্রেমের উদর হইলেই জীব 
জীবনুক্ হইয়! থাকে । 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বে, বণাশ্রমবিহিত কশ্ম-পরম্পর! ভক্তির অঙ্গ, 
কিন্তু তাহ! ভক্তিতত্বেত্বা ফষিগণ স্বীকার করেন না। কারণ শাস্ত্রে উক 


হইরাছে ১ 


তাবহ কণ্মাণি কুবাত ন নির্কিগ্যেত যাবত । 
মতকথাশ্রবণাদে বা শ্রদ্ধ1 যাবন্ন যায়তে ॥ 
-_শ্রীমভাগবত, ১১২৯৯ 


ষে পধ্যন্ত নির্বেদ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যৎথি 
জাগব্তী কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পথ্যহ বর্ণাশ্রমবিহিদ্ধ কম্প্সকল 
করিবে। অদ্ধা জন্মিলেই বসান বর্ণাশরমধর্মের প্রয়োজন নাই; সুভবাং 
তাহা কিরূপে ভক্তিসাধনার অঙ্গঘধো পরিগণিত হইবে । কেহ কেহ জ্ঞান 
ও বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়! উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাও যুক্তি সঙ্গত 
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(শি পপি ছিল এ পি, পনি লি তি ৩ ছি পি সিশীাসিলী ২ পিসি পপি পিপিপি সি পিপিপি পা সা সিপিস্পিস্িতসিসিলাসপসাসপাসপাস্ি স্পিন পাস সা টি পাপ 


বলিয়া বোধ হয় না। ৷ ভক্তিমার্গের অবিরোধি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভকতিমার্গে 
প্রবেশ করাইবার প্রথম সায়, সুতরাং তাহ! ভক্তির অঙ্জ নহে। সাধু- 
গণের মত এই যে,উত্তরকালে জ্ঞান ও বৈরাগ্যে অনুগত থাকিলে দৌষা- 
স্তরের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চিত্তের কাঠিস্ত জন্মে, কারণ মহাজনগণ জ্ঞান 
ও বৈরাগ্যকে চিত্ত কাঠিন্তের হেতু বলিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, 
নানা বাদ নিরাস করিয়া ভত্ববিচার করিতে গেলে এবং ছুঃসহ অভ্যাস 
পূর্বক বৈরাগ্য-সাধন করিতে হইলে অবশ্তই চিত্তের কাঠিন্য জন্মে; 
অতএব ভক্তি ভিন্ন ভক্তিলাভের আর অন্ত হেতু হইতে পারে না। জ্ঞান- 
সাধ্য মুক্তি ও বৈরাগাজ্ঞান, কেবল ভক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম, 
তপন্তা, জ্ঞান, বৈরাগা যোগ, দান ও অন্ান্তা মঙ্গল দ্বারা যাহা কিছু লাভ 
হয়, ভগবছ্ুক্তগণ কেবল ভগবদিষয়িণী তক্তিদ্বারা সেই সক্দে অনায়াসে 
প্রার্থ হয়েন। উদ্ধবকে শ্রীকু্ণ বলিয়াছেন )-- 
সর্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তুক্তো লঙতেহঞ্জসা | 


স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্তি ॥ 
__জ্রীমন্ভাগবত, ১১।২৯।৩৩ 

যদিও আমার ভক্তগণের কোন প্রকার 'মভিলাষ নাই, তথাপি ভক্তের 
উপষোগিতার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ যদি তাহারা ম্বর্গ, অপবর্গ ও মদীয় ধাম বাঞ্া 
করেন, তাহা হইলে তাহাও অনায়াসে লাত করিতে পারেন। অস্তঃগুদ্ধি, 
বাহাশুদ্ধি, তপন্তা এবং শাস্তি প্রসৃতি গুণসকল ভগবৎ-সেবাভিলাবী 
ভক্তগণের নিকট স্বয়ং গিয়৷ উপস্থিত হয়, স্থৃতরাং উহ্থাদিগকেও ভক্তির 
অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। 

বৈধীমার্গের ভক্তগণ প্রোক্ত চতুঃযষ্টি প্রকার সাধনভক্তির আতক্কে 
পরিপক অবস্থায় শাস্তিরতি লাভ করিয়! চতুর্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত হন। আর 
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সপ 





অপি শা পাস 


রাগান্থগামার্গের ভক্গণ স'ধনতক্তির একমাত্র মুখ্যাল বা বহু অঙ্গের 
আশ্রয়ে পরিপাকদৃশায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন । যথা ১-- 


এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বনু অঙ্গ । 
নিষ্ঠা হইলে বহে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
--শ্রীচৈতন্চরিতামূত | 
যে কক্কি একমাত্র মুখ্যাঙ্গ অথবা বহু অঙ্র আশ্রয় করিয়াছেন, সেই 
তক্তিই ভক্তগণের নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া গাকেন। 
যথা 2" 
স ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতাহনেকাঙ্গিকাথব। | 
 সুবাননানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃন্তবেৎ ॥ 
-_স্বন্দ পুরাণ । 
শ্রীম্ভাগবতশ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীমপ্তাগব্তকীর্তনে শুকদেব) 
স্মরণে গ্রহলাদ, চরণসেদনে লক্ষ্মী, অর্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রুর, 
দাশ্ডবিষয়ে হনুমান, সখ্যে অজ্জুন ও আম্মনিব্দেনে দৈত্যরাজ বলি 


কেবল এক এক মুখ্যাঙ্গ এবং মহারাজ অন্বরীষ অনেক অঙ্গ আশকে 
ভক্তির সাধন করিয়! ভগবচ্চরণ প্রংপ্ত হইয়াছিলেন। 


চৈতন্যোক্ত সাধনপঞ্চক 


কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব বর্তমান যুগের প্রথম- 
সন্ধ্যায় জগতে আবির্ভত হইয়। নিগুঢ় প্রেমসম্পদ পাত্রাপাত্রনির্বিিশেষে 


প্রেম-ভক্তি ৬৭ 


পা সিীদদ টসি পটসসপসটসট  রস স সসসছি াসি সসিপ পি প্ি পলাস্তিত 


জগদ্বাসী জীবগণকে সম্প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান কালের নিতান্ত 
শর্িহীন মানব ক্রীহারই অন্ুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া সর্বোত্তম 
প্রমতক্তি লাভের আশ! করিতেছে। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্তের অনুকম্পা 
পযতীত কালগ্রস্ত মানৰ অন্ত কোন উপায়ে পরঘপ্রেমের অধিকারী হইতে 
পারিবে না। শ্রীশ্রীমন্মহাগ্রতুর যে সকল পারিষদ বহুবিধ ভক্তি শাস্ত্র 
প্রণয়ন করিয়! প্রেমভক্তি লাভের পথ স্ত্ুগম করিয়া গিয়াছেন, তীভার। 
কেহই অপণ্তিত ছিলেন না। তীাহাদিগের বিরচিত গ্রন্থ সমুদায় 
ভাহাদ্রিগের অপার্থিব জ্ঞান ও অলৌকিক প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত কষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী অন্ততম । 
ভিনি অনর্পিত প্রেমভক্তির অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া যে অসমোদ্ধ 
ভগবন্মাধুর্স্য আস্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী বংশধরদিগকে উপভোগ 
করাইবার জন্ত তাহার স্থগম পন্থা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীপ্টীচৈতন্তচরিতামৃত 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব সেই গ্রন্থের গ্রামাণিক মহাবাক) 
“বাঙ্গালার কবিতা” বলিয়া কেহ যেন উপেক্ষা করিবেন না। কেহ কেহ 
বৈষ্বশান্ত্রের মন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া উহাকে পবৈষ্বী হেয়ালি” মনে 
করিয়৷ নিজের নাপিকাটা কুঞ্চিত করিয়া বসেন। শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃতের 
প্রত্যেক কথা দর্শন বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর সংস্থাপিত ; উ5। 
ডোরকৌপীনধারী নেড়ানেড়ীর 'অজ্ঞান-বিজ্স্তিতশৃন্োচ্ছাস নহে। আগে 
হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্থৃতি, শ্রুতি, দর্শন, উপনিযৎ পাঠ কর, তৎপরে এ 
কোৌপীন কন্থাধারী বৈরাগীর হেঁয়ালি পাঠ করিতে প্রয়াস কবিবে, তখন 
বদি কিছু বুঝিতে পার। এই ভাবের ভাবুক ভিন্ন অন্যের সে তত্ব 
বোধগম্য হইবে না। 





পরমদয়ালু মহাপ্রভু প্রেমভক্তি প্রাপ্তির স্থুগম পন্থা প্রচার করিয়' 
ছেন; তিনি প্রতুপাদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,-- 


পিলার পি পি পি বি পো পাটি শাস্টি তাস পি পল্লি এসি পোপ লাস লো ২, পন পক পা পা তো 


৬৮ প্রেমিক-গুরু 


পিসি লিপ পপ পপি ৯ পিস পম পদস্থ 1৯০ 
সপসপিস্ললাপ পাসপসিসপসসাস্পি সনদ পাসমপাসমপীস্প্সপপরসসপস 


“সৎসলগ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজে বাস এই পঞ্চবিধ উপায়ে £ম- 
ভক্তি লাভ হয়।” শ্রী কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
স্বগত উক্তি হইতেই ইহ প্রকাশিত আছে । যথ। -- 


সৎসঙ্গ, কৃষ্ণমেবা, ভাগবত নাম, 
ব্রজে বাঁ এই পঞ্চ সাধন প্রধান। 
এই পঞ্চ মধ্যে যদি এক স্বল্প হয় ; 
সববুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥ 
»-জ্বীচৈতন্থচরিতামৃত | 
দুরূহ ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, 
অভ্যমাত্র সম্বন্ধ হইলেও স্ুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে। 
মসঙ্গ | আমরা পূর্বেই সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ভন করিয়াছি । 
সাধুসংসর্গের গুণে অস্প্স্তা-কুলটাও পরম ভত্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। 
যথ। 
প্রদিদ্ধ বৈষুবী হইল পরম মহান্তী। 
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যাস্তি ॥ 
স্পভক্তমালগ্রস্থ। 
নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন। তিনি পূর্বজন্মে একটা দাসীর 
পুত্র ছিলেন) তিনি প্রভুর আদেশে সাধুদিগের সেবায়” নিযুক্ত হুইয়৷ সাধু- 
সঙ্গের গুণে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন । বথ £-- 
উচ্ছিউলেপাননুমোদিতে] দ্বিজৈঃ 
সকৎ ম্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিন্থিবঃ | 
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বিটি কপ পা 





_ এবং প্রবৃত্তস্ত বিশুদ্ধচেতস 
স্তর্ঘন্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ 
--জ্রীমস্ভাগবত। 


ব্াহ্মণসাধুদিগের অনুমতি লইয়া আমি তীহাদ্দিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন 
করিতাম, তন্থারা আমার পাপ দূর হইল) এইরূপ করিতে করিতে 
আমার বিশ্তুদ্ধ চিত্ত হওয়ায় তাহাদিগের যে পরমেশ্বরভজনরূপ ধণ্মঃ 
তাহাতে আমার মনে রুচি জন্মিল। 


সাধুসঙ্গের অঙ্গীম মহিমা । নাধুচরিত্র আলোচনা ও সংগ্রন্থ পাঠও 
সংসঙ্গের অন্তর্গত। সাধুসঙ্গ দ্বার! জীবন ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করে। 


কৃষ্ণ সেবা |- রষ্ণসেবা অর্থে ্রীরুষ্ণের প্রতিমুন্তির পরিচর্যা, 
গুরুসেবা ও ভক্তুসেবা বুঝিতে হইবে ) ইহা! বাহোন্ত্িহ দ্বারা সম্পন্ন হইবে। 
আর অন্তরেন্দ্িয় মনদ্বারা মনোমরী মৃত্তির সেবা করিবে । জগতের সকল 


কষ্ণসেবা হইয়া থাকে । এতদপেক্ষা তক্কি লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা আর কি 
হইতে পারে ? 

শ্রীমপ্ভাগবত গ্রন্থে মহারাজ অন্বরীষের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, 
তিনি শ্রীরুষ্ণ-পদারবিন্দ চিন্তায় মন, বৈকু্ঠ-গ্ণান্ুবর্ণনে বাক্য, হরির 
মন্দির মার্জনাদিতে কর, তীহার সংগ্রসঙ্গ শ্রবণে কর্ণ, শ্রীমৃত্তির মন্দির 
দর্শনে নয়নদয়, তক্ত-গাত্রম্পর্শে অঙ্গ, শ্রীমৃষ্তির পাদপন্মে অর্পিত তুলসীর 
গন্ধে না্সিকা, তাঁহাকে নিবেদিত অন্নাদ্িতে রসনা, শ্রীহরির ক্ষেত্রে 
পরি রূমণের জন্য পদছ্য় ও তাহাকে প্রণামের জন্য মন্তক নিযুক্ক করিলেন 
এবং ভোগ্য বিষয়গুলি ভোগলিগ্ন, না৷ হইয়৷ ভগবানের দাসভাবে ভোগ 
করিতে লাগিলেন। ভগবন্তক্তগণকে যে ভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকে 
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পপি 








শাসিপসা 


সেই শ্রেষ্ঠতম! ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ 
করিতে করিতে গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈল্ত, অক্ষ রত্বাভরণ, 
অন্্রাদি, রত্রভাগ্ডার কিছুতেই আর তাহার আসক্তিপ্রহিল না। ক্রমে 
পরমাতক্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র হরিপাদপন্মে মগ্ন 
হইয়া রহিল। ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন, 


মম নাঁম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা। 
ভক্তিস্তন্মৈ প্রদাতব্যা নতু মুক্তিঃ কদাচন ॥ 
_আদিপুরাণ। 


যেব্যক্তি সর্ধদ। আমার নাম গ্রহণ করেন এবং আমার সেবাতেই 
বাহার গ্রীতি অনুভব হয়, আমি তাহাকে ভক্তি ভিন্ন যুক্তি কখনই প্রদান 
করিব না। 


ভাগবত |-_নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং অর্থাৎ এই ভাগবতশান্ত্র 
বেদরূপ করবৃক্ষের অমৃত ফল। অমৃতরসান্বিত রসম্ব্ূপ এই ফল 
প্রেমভক্তি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ পান কর। ভাগবতে কত ভক্ত এবং 
উ'হাদিগের চরিত্র আখ্যাত রহিয়াছে; কোন. ভক্তকে ভগবান কিরূপে 
রূপা করিলেন, কোন্‌ ভক্ত কিরূপে ভক্তিলাভ করিলেন, বিশেষতঃ তাহাতে 
তগবানের অনন্ত গুণ, অহেতুক ক্ক্পা এবং অসমোর্ধ-লীলামাধুর্য গাথা 
রহিয়াছে, তাহ পাঁঠ করিতে করিতে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রব ন! 
হইয়া পারেনা। ভগবানের স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্তন, শক্তিপ্রচার ও 
ভক্তদিগের কাহিনী যে সকল গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া! যায়, তাহাই ভাগবত 
শান্ত্র। শ্রীমস্ভাগবত গ্রন্থে তৎসমন্তই পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে ; তাই 
 টৈতন্তদে ভাগবতকে তক্ির একটি প্রধান সাধন বঙ্িয়াছেন। ভাগবত 
গ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকে । 


প্রেম-ক্তি | ৭১ 


পাবা 


একমাত্র ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পর:ক্ষিৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ করিয়া 
ছিলেন। ষেব্রদ্ধলাভের জন্য যোগী খষি জ্ঞানিগণ আত্মহারী, ভাগবত 
গ্রন্থ সেই ব্রহ্মকে চিদ্বনানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তন্তর আভা! বলিয়া একমাত্র 
ভক্তিপথ প্রশস্ত করিয়৷ দিয়াছেন। সুতরাং ভবক্তলাভের জন্য ভাগবত 
পাঠ একান্ত কর্তব্য। আমাদিগের পুরাণ, উপপুরাণ সমস্তই ভাগবত 
শাস্ত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক পুরাণই ভগবান্‌ ও ভক্তের কাহিনীতে পূর্ণ 
তবে শ্রীমপ্ভাগবত গ্রন্থথানি তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; একথ! কাহারও 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

নাম ।- কীর্তন, শ্রবণ ও জপ নাম-সাঁধনার অন্তর্গত ; সুতরাং 
ভক্তি পথের লহায়। নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরবে উচ্চারণ করাকে 
কীর্তন ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শুনাকে শ্রবণ এবং নাম বা মন্ত্রাদ্ির লঘু 
উচ্চারণকে জপ বলে।* হরির যে নামানুকীর্ভন ইহাই ফলাকাজ্জী 
পুরুষদিগের তত্তৎ ফলের লাধন এবং মুমুক্ষুদিগের পক্ষেও ইহাই মোক্ষসাধন, 
অপর ইহাই জ্ঞানীদিগেরও জ্ঞানের ফল হয়; অতএব সাধক এবং সিদ্ধ, 
কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষ! অন্য পরম মঙ্গল আর নাই । শ্রীমুখে ভগবান্‌ 
স্বয়ং বলিয়াছেন.-- 

শীত্বা চ মম নামানি বিচবেনম্মম সন্গিধৌ | 

ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তন্য চার্জুন ॥ 

_আদি পুরাণ। 
হে অর্জুন! আমার নাম গান করতঃ যে ব্যক্কি আমার নিকটে 

বিচরণ করেন, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তাহার নিকট ক্রীত হইয়া 
'অবস্থিতি করিয়া থাকি! নাম ও লামীতে ভেদ না থাকা প্রযুক্ত নামই 


* জপের নিয়ম ও কৌশলাদি বিশেষ করিয়া! ম্প্রণীত “তান্ত্রিক গুর”” 
পুস্তকে লিখ! হটয়াছে। 
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পপি ও ৯ পি ৭০৬ ০ 


চিন্তামণিস্বরূপ। অর্থাৎ সমগ্। পুরুযার্থপ্রদায়ক এ নাম চৈতন্যরসম্মরূপ, 
অপরিচ্ছিন্ন এবং মায়াস্ঘন্ধবিরহিত ও মারা হইতে অতীত। এই হেতু 
ভগবৎ-নাম প্রকৃতই ইন্তরিয়গণের গ্রাহ্থ হইতে পারে না । তবে সাধারণ 
জনগণকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায় ; তাহার কারণ এই যে ভগব- 
নামাদি গ্রহণে রসনাদি ইন্জিয় উন্ুখ হইলে নামাদি তাহাতে স্ব়ংই প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরাঞ্জদেব পহরিনাম ব্যতীত কলিগ্রস্ত ভীবের অন্য 
গতি নাই” ইহা ্রিসত্য করিয়া বারশ্বার বলিয়াছেন । যথা £- 


হরের্নাম হরেনীম হরেন্ণীমৈব কেবলং। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্তেব্য নান্তেব্য গতিরন্যথ। ॥ 


বাস্তবিক দুর্বলাধিকারী কলির মানবগণের নাম ব্যতীত গতি লাই। 
অযোধ্যাপতি দশরথ অন্ধমূনির পুক্র সিস্ধকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করিয়া 
প্রায়শ্চিত্-বিধান-জন্য বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেন। জ্ঞানগরিষ্ঠ খফি-শ্রেষ্ 
বশিষ্ঠদেষ আশ্রমে অন্ুপস্থিতিহেতু তদীয় পুত্র বামদেব পাপ মোচনজন্ 
রাজাকে সংকল্পপূর্বক তিনবার রামনাম করিতে বলেন। পরে বশিষ্ঠদেব 
সেই কথা শ্রবণ করতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া! বলিয্মাছিলেন, “এক রাম নামে 
কোটি ব্রন্ধ হত্যার পাপ বিনাশ হয়, তুই রাজাকে তিনবার রামনাম 
করাইলি কেন? হতভাগ্য । ব্রাঙ্গণ হইয়াও নামের মর্যাদা জানিস না, 
তুই চগণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ কর।” নামের অসাধারণ মহিমা । বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় বলেন, “এক হরি নামে যত পাঁপ বিনাশ করে, জীবের তত পাপ 
করিবার সাধ্যই নাই।” নাম লইতে লইতে প্রেমের সঞশর হইয় থাকে । 


এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ তক্তি করেন প্রকাশ। 
--শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত । 


প্রেষ-ভক্তি ্‌ ৭৩ 
পুর্ব জন্মে নাম শ্রবণ করিয়াই দেবর্ধি নারদের ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। 
যথা 2. 

ইথথং শরৎপ্রারধিকারৃতূ হরে 
বিশুণুতো মেহনুসরং ষশোহমলম্‌। 
সংকীর্ত্যমানং মুনিভিরমহাত্তি 


ভক্ভিঃ প্রবৃত্তাত্বরজস্তমৌপহ। ॥ 
- ভ্রীমন্তাগবত ১1৫1২৮ 





এইরূপে শরৎ ও বর্ধাকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্তৃক সংকী্ত্যমান হরির 
অমল যশঃ প্রাতেঃ, মধ্যাহ্ছে ও সায়াহ্ছে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজঃতযো- 
নাশিন্টী ভক্তির উদয় হইল। 

নাম করিতে আরম্ভ করিলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর ভয়, 
বিষয়বাঁসনা দূরীভূত হইয়া! চিন্তদর্পণ মার্জিত হয়। নাম করিতে করিতে 
প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পরম-পদ লাভ করিয়! কৃতার্থ হইয়! থাকে। 

ব্রজবাস।--ত্রজবাস অর্থে মতুরামণ্ডলের অন্তর্গত যে কোন স্থানে 
বসতি কর! বুঝিতে হইবে । এই মথুরামণ্ডলে একদিন মতততর 
প্রবল জোয়ারে যমুনা উজান বহিয়াছিল, পণ্ত-পক্ষী পর্য্যস্ত “হরিনাম, 
গাতিয়াছিল,-_-বিনা বসন্তে বুক্ষলতা! ফল-পুষ্প প্রসব করিয়াছিল। মথুরা 
মণ্ডলের কথা শুনিলেই প্রাণে তক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। আভিও 
মথুরামগ্ডলের প্রতি ধুলিকণায়_ প্রতি পরমাণুতে রাধারৃষ্ণের প্রেমকণ 
জড়িত হইয়! আছে? সুতরাং তথায় বা তথাকার “রজঃ সর্বাঙ্গে লেপন 
করিলে যে ভক্তের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হইবে, ইহা বিজ্ঞানসন্দত কথ্ম। 
শুধু মখুরাগ্ুলে বলিয়া নহে; সর্ধভীর্থই পাপ নাশক ও তক্কি-উদ্দীপক। 
ভূমির কোন অভ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেঞ্জ কিনব মুনিগণের 
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সপাম্পপাম্পাস্সিস্সা সিপিবি স্পাস্পিিসপিসসিী 


অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থান বলিয়া কীত্তিত. হয়। প্রত্যেক তীর্ঘস্থানই 
ভগবান্‌ কিম্বা ভগবচ্ছদুশ কোন মহাত্মার লীলাভূমি । সুতরাং তথায় 
তাহাদের অসাধারণ শক্তি, জ্ঞান বা ভক্তি পুণ্ভীকৃত হইয়” আছে; কোন 
বাক্তি তথায় যাইবামাত্র সেই পুঞ্জীরুত শক্তি তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়! 
ফেলে। তাহার ফলে সেই ব্যক্তির তত্তৎ বৃত্তি জাগ্রত হইয়া! পড়ে। 
বিশেষতঃ প্রত্যহ কত লোক তীর্থস্থানে একই মনোবৃত্তি লইয়া গমন 
করিতেছে, তীহাদের সমষ্টি মনোবৃত্তি তথায় পুগ্তীকৃত ইচ্ছাশক্তি রূপে 
প্রাছুভূতি হইয়া তীর্থবাসী মানবগণের হৃদয়কে অনু প্রাণিত করিয়া, তদুপযোগী 
করিগ্জা লয়। সুতরাং অপন আপন ভাবানুষায়ী তীর্ঘে বাস বা ভমণ 
করিলে, হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়। বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণের উদ্োস্তে 
নানা দেশ ভ্রমণ করিলে, ভগবানের বিশ্ব-থ্টি-কৌশগের বিচিত্র ব্যাপার-_ 
কত নদ-হুদ-সাগর; কত পর্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, কত শ্বাপদ-সন্কুল 
বনভূমি নানাজাতি কুন্থমের সুন্দর সুষম! সন্দর্শন করিয়! কাহার ন৷ প্রাণ 
ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আরও এক সুবিধা) তীর্থ-ভ্রমণকালে অনেক 
সাধুমহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারা যায়। 

তবে ধাহারা প্রেমভক্তি অথবা গোপী'ভাবনিষ্ঠ প্রেমরস লাভ করিতে 
ইচ্ছুক, তীহাদিগকে মথুরামগুলেই অবস্থিতি করিতে হইবে। কারণ 
প্রেমভক্তির উত্তাল-তরঙ্গ এক মথুরামণগ্ুল ভিন্ন অন্য কোথাও উঠে নহি, 


পুরাণশাস্ত্র ব্রজভূমি মথুরামগুলেগ মাহাত্মা বিশেষরূপে বণিত আছে। 
যথা ২ 





২ পলা পা পাপাছিলা পি পাটিপাটিশসিপািপাসটি পাস্পস্পি সপাস্পা' 





শ্রুতা স্ৃতা কীত্তিতা চ বাঞ্থিতা! প্রেক্ষিতা গতা।। 
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষউদা নৃণামূ ॥ 


ব্রন্গাগুপুরাণ। 


_গ্রেম-্ভক্তি | ৭৫ 


পপ পিষ্ট পা” লাস লাল সিপোপিন পালা «পাপা 


শ্রত, স্মৃত, কীন্তিত, বাঞ্চিত, দষ্ট, প্রাপ্ত স্পষ্ট, আশ্রিত ও সেবিত হইলে, 
মথুরা মনুঘ্যমাত্রেরই সমস্ত অতীষ্ট প্রদান করেন। তাই আধুনিক কোন ভক্ত 
গাহিয়াছেন,_-." 
কতদিনে বুজের প্রতি কুলি কুলি, কাদিয়! বেড়াব স্বন্ধে লয়ে ঝুলি; 
কণ্ঠ বলে কবে পিব করে তুলি, অঞ্জলি অগ্জলি জল যমুনার ॥ 





পরম আনন্দময়ী প্রেম-লক্ষণা সিদ্ধি ত্রিলোক্যে ছুলভা) কিন্ত 
“পরমানন্দময়ী সিদ্ধিঃ মথুরাম্পশমাত্রতঃ” অর্থাৎ মথুরা স্পর্শ মাত্রতঃ তাহা 
লাভ হইয়! থাকে । এইজন্ঠ ্রীশ্রীগৌরাষ্্দের ত্রজে বাস ভক্তিলাভের 
প্রধান দাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


এই পাঁচটা ভক্তির অঙ্গ সাধন করিলেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। 


এমন কি এই পাচটাতে অন্পমাত্র শ্রদ্ধ। থাকিলেও মনুষ্যের পরম শ্রেয়ো লাভ 
হয়। যথা £-_ 


ছুরহাভূতবীর্ষ্যে হ্মিন্‌ শ্রদ্ধা দূরেহস্ত পঞ্চকে । 
যত্র স্বল্লোইপি সন্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ 
-_ভক্ষিরসামৃতসিদ্ধু | 
দুরূহ অথচ অন্তুতবীর্যশালী এই সাধনপঞ্চক অর্থাৎ সংসঙগ, কৃষ্ণসেবা, 
ভাগবত, নাম ও ব্রজবাস এই পাঁচপ্রকার অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধ! দুরে থাকুক 
অল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও ভক্তদিগের অন্তঃকরণে অচিরাৎ ভাবেব আবির্ভাব 


হইয়া থাকে । ভাবের উদয় হইলে প্রেমলাঁভের জন্ত তাবের সাধনা করা 
কর্তব্য। 


৭৬ | প্রেমিক-গুর 


পঞ্চভাবের সাধান। 
2(*): 

ভাবনাবিষয়ে অনন্য বুদ্ধি হইয়া ভক্তগণ হৃদয়মধ্যে দৃঢ়সংস্কার দ্বার! 
ধাহাকে ভাবনা করেন, তাহার নাম ভাব। সুতরাং ভাব বলিলে 
তগবানকেই বুঝাইয়া থাকে ; তাই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে". 
“্ভাবরূপী জনার্দন।”  স্থতরাং ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সেই 
ভাবেরই আশ্রক্ গ্রহণ করা কর্তব্য। এই ভাব পাঁচ প্রকার; যথা--শাস্ত, 
দাস্ত, সা, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তাদি পাঁচটা ভাব প্রধানীভূতা ভক্তির 
এবং দাশ্যাদি চারিটা ভাব কেবঙ! ভক্তির অস্তর্গত। ভক্তগণের ভেদবশতঃ 
ভাব এই পাচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই পাঁচটা তাব পর পর 
শ্রেষ্ঠ। কেননা যেরূপ আকাশাদি পূর্ব পুর্ব ভূতের গুণ পর পর ভূতে 
পধ্যবসিত হয়; তদ্রুপ দাস্তে শীস্ত ; সথ্যে- শান্ত ও দাস্ত ; বাৎসল্যে-- 
শান্ত, দাস্ত ও সখ্য ) মধুরে-_শাস্ত, দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটী 
ভাবই বর্তমান আছে। যথা 2 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঁড়ে প্রতি রসে। 

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে। 

ছুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

»_শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 

এই পঞ্চবিধ ভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থারী ভাব আছে। দাস্তে শাস্তির 
স্থায়ী ভাব, সধ্যে দাস্তের স্থায়ী ভাব, বাৎসল্যে সথ্যের স্থায়ী ভাব এবং 
মধুরে ভাবচতুষ্টয়ই পর্যবসিত হইয়াছে। . কিন্তু ইহার একটা কথা 
আছে। আকাশাদি ভূত পর পর ভূতে অনুস্যত হইয়া পঞ্কীকরণকপে 








প্রেম-ভক্তি ৭৭ 


পি এপি পিপিপি পিতা এস পো পা পাপ পাপী পপ পি পস্স পাসি পসপপ শপসশাপস 





পপ শোপিস পোপ পিস ৯ পিস 


এই জগংপ্রপঞ্চের এবং তাহ! হইতেই স্থুল শরীরের উৎপত্তি হইস়্াছে,_: 
আকাশাদি ভূত* যেমন পঞ্তীকরণ সমবায়ে স্থুলের উৎপত্তি করিয়াছে, 
তেমনি শান্তাদি ভাবও ক্রমে ক্রমে অনুস্থত হইয়া জীবহৃদয়ে মধুররসরূপে 
বিগ্কমান আছে। এই মধুরতাব সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ এইভাবে ভগবান্‌ 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, 


পরিপূর্ণ কষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে। 
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 

_ শ্রীচৈতন্যচরিতামূত। 
শান্তভাব | বক্ষামান বিভাবাদিদ্বারা শমতামম্পন্ন খষিগণ কর্তৃক 


ষেস্থায়ী শান্তিরতি আন্বাদ্‌নীয় হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে শাস্ততক্তিরস বা 
শান্তণছাব বলিয়! বর্ণনা করেন। যথা :-- 


বক্ষমাপৈবিভাঁবাছেৈঃ শমিনাং স্বাগ্ততাং গতঃ | 
স্থায়ী শীন্তিরতিধাঁরে শাস্তিভক্তিরসঃ স্বৃতঃ॥ 
_-ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধ | 
যোগিগণের প্রায় ব্রহ্াননারপ সুখ স্বঞ্ডি হইয়া থাকে, কিন্ত এই 
স্থথ অতি অল্পতর, আর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্ুপ্তিকূপ যে ঈশময় সুখ তাহাই 
প্রচুরতর। এই ঈশময় মুখেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারতাই গুরুতর 
হেতু, দাত্তাদির স্কায় মনোজ্ঞত্ব লীলাদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হস না, 
অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎ-সাক্ষাংকারমাত্রেই কৃতার্থ হইয়। 
থাকেন, লীলাদিতে তাহাদের দাসাদির সায় রুচি উৎপন্ন হয় না। যাহাতে 
হথ নাই, ছুঃখ নাই, স্বেষ নাই, মাৎসরধ্য নাই এবং সকল ভূতের সমভাব, 
তাহাকেই শাস্তভাব বলে। সনকাদি ব্রহ্মবিগণ শাস্তভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
শান্তভাবে শান্তিরতি স্থায়ী ভাব। এই শাস্তিরতি সম! ও সাজ্জাভেছে 


৭৮ প্রেমিক-গুরু 


স্পা পাস্তা পাস পাস পা স্পস্ট 


হুই প্রকার হয়। অসংপ্রজ্ঞাত নাম সমাধিতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নাম 
সমা এবং সর্বপ্রকার অবিগ্ভাধবংশহেতু নির্ধ্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার হইলে সর্ধতোভাবে ভক্তহদয়ে যে আনন্দ আবিতূত হয়, 
তাহাই সান্দ্রা। শাস্তভাবে প্রলয় ব্যতীত অন্ঠান্ত সাত্বিকভাব জবলিত- 
ভাবে অনুভাব হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ্ত হয় না। 

বৈধিভক্কিমার্গের তক্তগণের মুক্তিবাগ্তা না থাকিলে পরিপাকদশায় 
শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন শুকদেব ভগবৎ-করুণায় জ্ঞান- 
সংস্কারসমূহকে শ্রথ করিয়৷ ভক্তি রসানন্দে প্রবীণ হইস়াছিলেন ; তেমন 
কখনও যদ্দি কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপাতিশয় হয়, তাহা হইলে সে 
বদ্দি প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠ থাকে, তবে পরে তাহার শান্তভাব লাভ হয়। নিগুণ 
ভক্তির প্রধানীভূতা মার্গের ভক্তগণও প্রথমে শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ভগবানে নিষ্াপ্রাপ্ত বুদ্ধির নাম শম, অতএব এই শান্ত ভাব 
ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠা ছুর্ঘট । শাস্তভাৰ কেবলা ভক্তির 
অস্তভূক্ত নহে। * 





্পাস্পাস্পিস্পস্পিস্সিপাস পাস সপাস্পস্পসপিপসপী সপ সস পি পপ পপি 


দাস্যভাঁব ।--আকুলহৃদয়ে ভগবানের সেবা করিলে দাস্তভাবের 
সাধনা হয়। দাম্তভাবকে প্রীতিভক্তিরস বলিম্বা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। 
যথা 2০৮" 


_ আত্মচিতৈবিভাবাগ্ৈঃ শ্রীতিরাস্বাদনীয়সতামূ। 


নীতা চেতসি ভক্তানাং গ্রীতিভক্তিরসো মতঃ ॥ 
-তক্তি-রসামৃত-সিদ্ধু । 


আত্মেচিত বিভাবদ্বারা ভক্তগণের চিন্তে প্রীতি আশ্বাদন'য়ত্ব প্রাপ্ত 
হয়, একারণ ইহ প্রীতিভক্তিরস বলিয়া সম্মত। অনুগ্রহ পাত্রের সম্বন্ধে 
“দাসত্ব এবং পালনীয় প্রযুক্ত এই দাশ্তভাব ছুই প্রকারে বিভক্ত ;--এক 


প্রেম-ভক্তি ৭৯ 


পাস পাস পালিশ 


সন্ত্রমদাশ্ত, অপর গৌরবদাশ্ত। দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ভগবানে 
সম্ত্রবিশিষ্টা প্রীঢিত উৎপন্ন হই! পুষ্ট হইলে ইহাকে সম্ত্রমদা্ত বলা যায় । 
আর আমি ভগবানের পালনীয়, এইব্ূপ অভিমানী ব্যক্তিদিগের ভগবদ্ধিষয়্ে 
উত্তরোত্তর গুরুত্ব-জ্ঞানময় প্রীতি পুষ্ট হইলে, তাহাকে গৌরবদান্ত বলা- 
যায়। সোজ! কথায় হন্ুণানাদির শ্তায় প্রভূভাবে ভগবদ্তজনের নাম 
সন্্রমদান্ত আর প্রছ্যয়াদির স্তায় পিতাভাবে কিন্বা রামপ্রমাদাদির হ্যায় 
মাতাভাবে ভগবদ্ত্জনের নাম গৌরবদ্ান্ত | 

দাস্তাতিমানী ভক্তগণ মনে করেন, আমি তাহার দাস--আমি তাহ।র 
বিশ্বাপী ভূত্য। আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন--কর্ম্ম করিবার জন্য । 
এই জগৎট। তাহার বড় সাধের কর্ম্মশীলা । সবই তাহার-_সবই তিনি । 
মামি তাহার ভৃত্য, তাহারই কাজ করিতেছি। কর্তব্য বলিয়া করি না__ 
ন| করিয়া থাকিতে পারি না, তাই আকুল লালসায় করিতেছি । এই দাস্তা- 
ভাব নিষ্কামসেবা। প্রাণের টানে জগন্রপী জগন্নাথের সেবা করিলে 
অচিরে প্রেম লাভ করা যায়। 

প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের সাধকগণ গৌরবদাস্ত ভাব এবং কেবলা ভক্তি 
মার্গের সাধকগণ সন্ত্রমদাস্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

সখ্যভাব|-সখার উপরে-_বন্ধুর উপরে যে ভালবাসা হয়, 
সেইরূপ ভালবাসার সহিত যে ভগবদ্তুজন, তাহাকে সথ্যভাব বলে। 
সখ্যভাবকে প্রেমভক্তিরস বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যথা £-- 

স্থায়ী ভাবে! বিভাবাগ্ঘৈঃ সখ্যমাত্োচিতৈরিহ। 

নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্য্যতে ॥ 

-_তক্তিরসামৃতসিন্ধু। 

স্থাীভাবে আম্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা সৎসকলের চিত্তে সখ্যরসকে 

পুষ্টি প্রাপ্ত করাইলে, প্র সথ্য প্রেমভক্তিরস বলিয়া কীর্তিত হয়। ভগবানকে 


পাস ০৭৯ পো 





পি 


৮৩ প্রেমিক-গুরু 


সিসি সমস লরি এ সি শসা কাকা 





স্টিল লে সিল সি ০ পট পিপাসা 


সখা বা বন্ধু মনে করিয়া তীহার প্রীতি | আনন্দ বিধানাথ” নিজ হৃদয়ের 
আননদপূর্ণ লাঙ্সাকে সধ্যভাব বলে। প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের ভক্তগণ 
অজ্জুনাদির ন্যায় এবং কেবল! ডক্তিমার্গের সাঁধকগণ ব্রক্জ-রাখালগণের স্যান্ 
মখাভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

সখ্যভাবের সাধনায় কামনা দূরীভূত হস্্,--আসক্তির আগুন নিবিয়া 
যায়। সথ্যভাবে সমস্ত জ্রগৎ এক সথারূপে প্রতীয়মান হয়। কেনন! 
সকলেই খেলিতে আসিয়াছি ; রাজারও খেলা, প্রজারও খেলা, ধনীরও 
খেলা, দরিদ্রেরও খেলা; সাধুরও খেল!, অপাধুর ও খেলা; স্থুস্ত্েরও খেলা, 
রোগীরও খেল! ;--খেল! সর্বত্র । এই খেলার সাথী বিশ্বেশ্বর । বিশ্ব 
তাহার মুন্ঠি,__বিশ্বের সহিত সখ্যতা, বিশ্বের সহিত ভালবাসা-_-ইহাই 
সখ্যভাব। সধ্যভাবের ভক্তগণ শাস্তভাবের ভক্কের, ন্ায় ভগবানকে 
মহিমানিত কিন্বা দাস্তভাবের ভক্তের গ্ঠায় সম্ত্রযুক্ত মনে করিতে পারেন 
না) তাহারা ভাবেন, ভগবান্‌ আমারই মত, ভাই তাহারা ভগবানের কাধে 
চাপিতে--উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে সঙ্কুচিত হন নাই। ব্রজ-রাখালগণ শ্রীরুষ্ণকে 
আত্মসদূশ মনে করিতেন। তাহার সঙ্গে খেল! করিয়া--গরু চরাইয়া-- 
কাধে চড়িয়া-কাধে করিজা তীহারা আত্মহারা হইতেন। শরীরের 
কোন কারণে শবর্যভাব প্রকাশ পাইলে, ইহার তাহা “ঠাকুরালী” 
মনে করিয়া মুখ বীক! করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখ ম্লান দেখিলে 
কাদিয়া ফেলিতেন,--আদর্শনে জগৎ শুর দেখিতেন। তাই শান্তর 
বলিয়াছেন )-- 


ইথং সতাং ব্রহ্গস্থখানুভূত্য। দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। 
মায়শ্রিতানীং নরদারকেণ সার্ঘং বিজহ?. কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ 
স্জীমস্ভাগবত, ১০স্বঃ) ১২ অঃ 


প্রেম-ভক্তি ৮১ 


শর সী পি পপ পি, ৯ পাস পপ আপ স্পসস্প আপপসপ  প ি 


বিন্‌ ব্যক্তিরা ধাহাকে ব্রক্গন্খান্ভৃতিতে এবং ভক্তের ্বহাকে 
সর্বারাধ্যরূপে আর মানাশিত ব্যক্তি ধাহাকে নরশিগু-জ্ঞানে প্রতীতি 
করেন, মায়ামুদ্ধ "গোপবালকের! যে সাধারণ নরশিশুবোধে তাহার সহিত 
এরূপ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগের রাশি রাশি পুণ্যের ফলে 
সন্দেছ নাই। বাস্তবিক কত দীর্ঘ দীর্ঘ জন্ম--কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ সাধিয়! 
কাদিয়! চাতিয়া থাকিয়া তবে সে ভাগ্য লাভ হইতে পারে। 

সথাভাবে ভগবানকে আত্মসঘৃশ ভাবনা! করিতে করিতে ভক্তগণও 
ভগবৎ-সদূশ গুণসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। | 

বাগুসল্য ভাব ।- পিতামাতা প্রাণ উদাড়িয়া যেমন পুভ্রকন্তাকে 
ভালবাসেন, সেইরূপ ভগবানকে পুভ্রকন্তার ন্যায় ভালবাসাই বাৎসল্য 
ভাব। ইহাই শাস্ত্রে বংসলতক্তিরন বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথা £-_ 


বিভাব গোস্ত বাৎস্ল্যং-স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। 
এষ বশুমলনামাত্র প্রোক্তে৷ তক্তিরসো বুধৈঃ ॥ 
_ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। 


ধিভবাদিদ্বারা বাৎসল্য পুষ্টি প্রা্ত হষ্টয়৷ স্থায়ী হয়, পগ্ডিতগণ ইহাকেই 
বৎসলনক্তিরস বঙ্গিয়া থাকেন। বাৎসল্যভাব নিষ্ধামতার পরাকাষ্ঠ!। 
পিতামাতা সন্তানের কাছে ঠাছিবেন কি ?--সর্ধন্ব দিয়াও পিতামাতার 
সাধ পূর্ণ হয় না। পিতামাতার নিকটে সন্তানেরই সর্ধদাই আব্দার,_- 
সর্বস্ব দিয়া, সর্বশক্কির সংযোগ করিয়! সন্তান লালনপালন করেন, তথাপি 
পিতামাতার সাধ পুরে না। অপ্তানের জন্ত পিতামাতা সহত্রবার 
আত্মত্যাগ করিতে পারেন। আপনি উপবাসী থাকিয়। সন্তানের উদর পুর্ণ 
করেন, আপনি ছিবরবস্ত্র পরিয়া সন্তানকে নববস্ত্রে সুসজ্জিত করেন, আপনি 
রোগশব্যায় পড়িয়া সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন,--আশা নাই, আকাঙ্ষা 





৮২ : প্রেমিক-গুরু 


প্লাস পন্টিং সপ 


এপস এ পি এপ জপ ক লি রি শন এটি পাস 


নাই, কেবলই পুত্রের মঙ্গল কামন!। পুত্রের গুণ শ্রবণে, পুত্রের গ্রপংসা 
শ্রবণে পিতামাতার হৃদয় পুলকিত হয়,_-প্তাণ দিয়াও সন্তানের সুখ” 
সাধনা সম্পন্ন করিতে পিতামাত! "সানন্দ কোধ করেন) * ঈশ্বরকে এমন 
ভাবে ভালবাদিতে পারিলে, তাহাকেই বাৎমল্যভাবৰ বলে। 


পন্দ-যশোদ! ও মেনকার বাৎপল্যভাব কেবলাভক্তির অস্তর্গত্ত, এব". 
দেবকী-বস্থদেবের বাৎসল্যভাৰ প্রধানীভূতা ভক্তির অন্তর্গত । বাৎনল্য- 
ভাবের ভক্তগণ বলেন, বিশ্বেশ্বর আমার পুত্র-আমার স্লেহের সন্তান, 
আশি 'প্রাণের টানে-বাৎসল্যতভাবের আকর্ষণে সেবা করিয়া, ফতু করিস 
প্রতিপালন করিয়া সুখী হইব। তাহারা পুক্রজ্ঞানে জীব ও জগতের 
সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া! থাকেন । বাৎসল্যভাবে ভক্ত:আত্মহারা 
হইয়া যান। | 


মধুর ভাব 1-€পত্বী যেমন পতিকে ভালবামে, কান্তের উপর 
কান্তার যেমন অনুরাগ, ভগবানের উপর তেমনই ভালবাসার শাম মধুর 
ভাদ। সর্বপ্রকার ভাবের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ; ইহা! জগতের সব্রোচ্ষ 
ভাবের উপর স্থাপিত। / 


আত্মোচিতবিভাবা্ঘৈঃ পুষ্টিং নীতাং সতাৎ হদি। 
যধুরাখ্যে। ভবেন্তভ্তরসোহসৌ মধুরা। রতিঃ ॥ 
-ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। 
| আত্মোচিত বিভাবাদি গ্বারা মধুরারতি সংসকলের হৃদয়ে পুষ্টতা প্রান্ত 
হইলে মধুরাখ্য তক্িরদ বলিয়া কথিত হয়। প্র্কত-শৃঙ্গাররসে সমতা 
দৃষ্টির ভগবৎ-সন্ব্থীয় মধুরাধ্য ভক্তিরস হইতে বিরক্ত ব্যক্তি সকলে 


উক্ত ভাব অধোগাত্ব, হুক্তহত্ব, এবং রহ প্রযুক বিস্াজ) আমগা 
ত্রমশঃ তাহ! বিবৃত করিভেছি। | 


শ্রেমভক্তি ্‌ঁ ৮৩ 


কাধিকাদি খের এবং কল্সিণী প্রনৃতি মহিষীগণ এই মধুর ভাবের 
আদর্শ বঙলগিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগ ভেদে এই 
মধুরাধ্য ভাবতক্কি ছুই প্রকার। পণ্ডিতগণ পূর্বরাগ, মান ও-প্রবাসাদি 
ভেদে বিপ্রলম্তকে বহুবিধরূপে এবং কাস্তা ও কাস্ত উভব্বে মিলিত হই 
ষে ভোগ করেন, তাহাকে সম্ভোগ বলিয়া কীর্তন করেন। এই সম্ভোগ 
আবার রতির গাঢ়তা মুদ্ুতা অনুসারে সাধারণী, স্বামঞ্জস! ও-সমর্থা এই 
ত্রিবিধ রূপে কথিত হয়। ষেরতি অতিশয় গাড় হয় না,. প্রায়ই ভগ- 
ব্দর্শলেই উৎপন্ন হয় এবং যাহ! সম্ভোগেচ্ছারই নিদান, তাহাকে সাধারণ 
রতি বলে। গাঢ়তার অভাব হেতু এই রূতির: স্পষ্টজূপে সম্তোগেচ্ছাত 
প্রতীরমান হইতেছে । এই সস্তোগেচ্ছার হাস হইলে রতিও হাস হইর! 
থাকে, অতএব সন্ভোগেচ্ছাই এন্থানে রত্যুৎপন্ভির কারণ, সুতরাং ইহার 
লাম সাধারণী । বাহাতে. পত্রীত্বাভিমান বৃদ্ধি, হয়, যাহা গুণাদি শ্রবণে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কগ্ন. কখন সম্তোগেচ্ছার তৃষ্ণা জন্মায়, সেই" 
রতির নাষ সমঞ্জস।। আর সাধারণী, ও-সমঞ্জসা হইতে কিঞিৎ বিশেষ 
সম্ভোগেচ্ছা যে রতিতে তাদাস্ত্য অর্থাৎ নায়ক নায্মিকাতে একীতাব, প্রাপ্ত 
হুর, তাহার নাম সমর্থা। এই সাধারণী,, সমঞ্জসা ও সমর্থ রতিভেদে কুঞ্জ, . 
মহিষী ও ব্রজন্গন্দরী সকলে মণির: স্তাক়) চিন্তামণির হ্যায় এবং কৌন্তস- 
মণির ভ্ায় তিন গ্রকার হয়ঃ অর্থাৎ. মি যেমন অত্যন্ত সুলভ নয়, তাহার 
স্তায় কুজাদি ব্যতিরেকে সাধারণী রতি সুলভ ভ্য়.ন1, তথ! চিস্তামণি 
বন্জুপ চতুর্দিকে সথদুরভভি, ভূল : কৃষ্ণমহিষী ব্যতিরেকে: সমজসারতি অত্র 
স্থল হয় না অপদ্ব--কৌন্ততমণি যেমন জগন্দ প্রতীক 
ব্যতিরেকে অস্কত্র লত্য হয়না, তদ্রপ ব্রজললনা ব্যতিরেকে সমর্থারতি 
কুজ্াপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না সর্বাপেক্ষা অন্ত অর্থাৎ ভগবৎ-বশীকারিত- 
রূপে বিশু প্রকাশক যে বিলাস হহরী, তত্ধারা যার চমৎকারিনী প্রী 





৮৪ প্রেমি ক-গুর 


পে ৮৬ স্পা সপ” সপ পিক 


( শো!) সেই রতি কখনও সন্তোগেচ্ছ৷ হইতে বিশেষ হয় না, একা রণ 
সমর্থীরতিতে কেবল ভগবৎসুখার্থ ই উদ্যম । 
স্স্বরূপাতদীয়াা জাতো! যতকিঞ্চিদন্বয়ীত । 
 সমর্থা সর্্ববিস্মারিগন্ধ। সান্দ্রতমা! মতা ॥ 
উজ্জ্ব্লনীলমণি 








ললনানিষ্ঠ স্বরূপ হেতু অথবা কুষ্ণসম্বন্ধ শবাদির বংকিঞ্চিৎ অন্ন 
হেতু উৎপর| যে সমর্থারতি, তাহার গন্ধ মাত্রে সমুদ্াক়্ বিশ্মরপ হয়, অর্থাৎ 
সমর্থারতি উৎপর হইলে তন্বারা কুল, ধর্ম, ধৈর্য্য, লজ্জাদি সমুদায় বিশ্ররণ 
ভইয়া! যায় এবং এঁ রতি সাল্জ্া হয় অর্থাৎ উহাকে ভাবাস্তরে ভেদ করিতে 
পারে না। এই সমর্থারতি যগ্ঘপি বিরুদ্ধভাব দ্বারা অভেগ্বা হয় অর্থাৎ, 
প্রতিকূলভাব যদি বিচলিত করিতে ন। পারে, তাহ! হইলে তাহাকে প্রেম 
কলা বায়। বথাঃ-_ | | 
সর্ববথ! ধ্বংলরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে | 
যদ্তাববন্ধনং বুনোঃ স প্রেমা পারিকীর্তিতঃ 
| -উজ্্রলনীলমণি। 
ধ্বংনের কারপ সত্বে যাহার ধ্বংস হর না, এমত্ত যুবক-যুবতীদ্বয়ের 
পরম্প্র তাববন্ধনকে প্রেম কহে। 
 শ্রই প্রেম জঙ্থার মাত্রেই মানুষের সমুদ্ধার প্রকৃতিকে ওলট-পালট 
করিক তোলে । এই প্রেম মানুষের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত 
ইয়া তাহাকে পাগল করিষা তুলে-নিজ্রের প্রকৃতি ভুলাইয়া। দেয় ।, 
প্রকৃত সতীনারীর প্রেম যথার্থ আত্মত্যাগ | ত্র স্বামী-প্রেমে মগ্র হট, 
অস্ত, চিতায় শরন করে/--প্রেমে আগনহার) হয়কেবল .বাচ্ছিতের 
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পিপাসা সস সশিসপাস পাসপসপিশাস-ত সপাসিশ পাস 


পাশপাশি পা িপিসসিপাসস্পী পলা 





পিপিপি 


ভাবনাতেই ভাহার হ্দয় ভরিয়া যায়। আপন ভুলিয়া, সর্বন্থ দিবা 
পত্ধী পতিকে পূর্জী করিয়া থাকে। তাহার জীবন, যৌবন, রূপ, রস, 
আহার, বিহার সমস্তই তথন স্বামীর ভন্ত। তাহার আব্ার, তাহার 
অভিমান, তাহার ধন্্-কর্ম, সমন্তই শ্বামীর জন্ত | এমন হৃদয়ে জদয়ে, 
প্রাণে প্রাণে, ত্বচে ত্বচে, অণু অপুতে সম্বন্ধ আর কোথায়? স্ত্রী স্বামীর 
ছায়াব স্তায়--কায়! যে কাজে রত, ছায়াও তাহাই করিয়া থাকে। (স্বামী 
যাহাতে স্ৃখী, স্ত্রী সর্বান্তঃকরণে তাহাই করিয়া থাকে । একদণ্ডের 
বিরহ অনস্ত যাতনা প্রদান করিরা থাকে, _-একটু মুখের অবহেজা প্রাণে 
প্রলয়ের আগুন স্থষ্টি করিয়! দেয়, ডাকিয়া একটু সাড়া না পাইলে নয়ন'- 
সারে দৃষ্টি রোধ করিয়া! বসে, অন্তের সহিত হান্ত পরিহাস করিতে দেখিলে 
অভিমানের অনলে দগ্ধ ভইয়া যায় ।) মুহূর্তের বিরহে জগৎ শৃন্ত-_অগ্রি- 
ময় বোধ হয়। প্রাণ কেবল উধাও হইয়--“সে আমার কোথায়” বলিয়া 
প্রাণের ভিতরে প্রাণ লুটিয়া কাদিতে থাকে। (এই স্ত্রীর ভালবাসা 
এান্ত্রীর প্রেম লইয়া জীব ভগবানকে তাল বাসিলে-_ এইরূপ প্রেম 
তাহাতে অর্পণ করিলে, জীব তাহাকে লাভ করিতে পারে। তাই 'ন্টান্ 
ভাব হইতে মধুরভাব শ্রেষ্ঠ 9 


( এই মধুরভাবে প্রেমিক আর প্রেমিকার একাত্ম সম্পাদিত হয়, ১হ্তরাং 
'আপন! হইতেই সমাধির অবস্থা আসিয়া পড়ে। ক্রমে গাঢতর সমাধির 
অবস্থায় চিত্বের বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয় যায়; তখন ত্রিগুণাত্মিকা 
বুদ্ধর ধজঃ ও তমের আবরণ প্রান কাটিয়া যায়, সন্বগুণ অতি প্রবল ভাবে 
আবিভূতি হইয়া উঠে এবং যতই সব্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজঃ 
ও তমো ক্ষীণ হইয়া পড়ে; ক্রমে এ অবস্থার আরও গাঢ়ত! প্রাপ্ত হইলে রজ- 
স্তমো' একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলন্ধিই 
হয় না। 'তখন সবগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেট সময়ে বুদ্ধি 


৮৬ | প্রেমিক-গুরু 
ও বিবেকজ্ঞান হয়, জীব আর বুদ্ধি যে পৃথক, স্বতন্ত্র তাহারই উপলব্ধি 
£য়--সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-ঈশ্বরের সংযোগ ক্লথ হইয়া পাড়ে, এই অবস্থার 
আরও গাঢ়তা হইলে, বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যার, 
যে শত্বগুণ জীবের তাদৃশ বিবেকবুদ্ধি জন্মাইয়া দিয়াছিল, সেই সব্বগুণও 
এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না । এই 
প্রকারে প্রেমিকে ষতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্ত বিষর়-বৃতি 
নিরুদ্ধ হইবে, তখন একমাত্র সেই প্রেমিক-_সেই ধ্যের বিষয়েরই মাত্র 
জ্ঞান থাকিবে, ধ্যে্র বিষয়ের সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরূপোপলব্ষি 
হইবে,-_ সুতরাং উপাঁন্ত, উপাললা এবং উপাদক,--প্রেম, প্রেমিক, ও 
প্রেমিকা থাকিবে না । তখন জীব স্বরূপে প্রকাশমান হন._তথন 
তিনি কেবল সেই অবস্থামান্রেই, অন্তত থাকিবেন। তাই মুক্ত 
“কৈবল্য” বলিয়া কথিত হয় । | 

কিন্তু এই ভাব মানবের প্রেমে সম্ক্‌ সাধিত হয় না। কেলন! 
যহাকে চিন্তা কর! যাইবে, চিস্তাতরন্গের পরিচালনছ্বারা তৎস্বরূপই 
লাভ হইবে। ভগবান্‌ শুদ্ধসত্ব_কাজেই তাহাকে মধুরভাবে চিস্ত! 
করিলে, শুদ্ধসত্বে পরিপত হওয়া যায়। সথার নিকটে সথার ভাব, পিতার 
নিকটে পুত্রের আবার, নন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা-- এসকলস্ট নিকট বটে 
কিন্তু প্রাণের এত অসক্কোচ-এমন হৃদয়বিনিময় ভার কোথাও নাই । 
তাই ভুক্ত ভগবানকে মধুবভাবে সাধন করিয়া থাকেন 

এই পঞ্চবিধ ভাবান্ুরাগী সাধকগণের মধ্যে ্রাধানীভতা ভত্তিসার্গের 
ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্কিধা মুক্তিলাভ করিয়া এশ্বর্যস্থখোত্বরা গতি প্রাপ্ত 
কয়া থাকেন, সুতরাং ভক্তাক্স-দাধনাবলক্ষন করিলেই তার সিদ্ধি লাভ 
করিতে -পারিবেন। আর মাত্র কেবলাভক্তিমার্খের দাস্তাদি চতুরবধ 
ভাবাশ্রিত ভক্তগণের মধো বরুলেই প্রেমভকি লাভ করিয়! প্রেমসেবোত্রা 
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গ্লাত প্রাধ হইয়। থাকেন। দাল্তাদি চতৃর্বধ ভাবের মধ্যে ঘষে ভাবের 
যে পধ্যস্ত বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা আছে, সেই ভাব সেই সীমাকে 
প্রাপ্ত হইলেই উহা! “প্রেম” আখ্যা প্রাপ্ত হর়। তখন বিনাশের কারণ 
উপস্থিত হইলেও আর উহার ধ্বংস হয় না। তখন ভক্ত পরম পুরুষ 
ভগবানের অনন্ত নিত্যলীলা-সমুদ্রে নিম্ন হইয়া থাকেন। 


ব্লাগানুগা মার্সের ততক্তগণ সাধন ভ্ক্তর আশ্ররে সাধনা করিতে 
করিতে কোন কোন সৌভাগাশ্বাণী ব্যক্কি,._হন্মাস্তরের ভক্তি সংস্কার 
বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বিনা সাধনেও-_সাধু-শান্ত্রমুখে ভগবানের 
অসমোদ্ধ সৌন্দর্য এবং প্রেমিক ভক্তদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবাদিমাধুর্যয 
শ্রবণ করিয়া, তাহা পাইবার জন্ত লোভ সঞ্চার হস্স। এইব্সপ ব্রজভাব- 
লন্ধ ভক্ত যখন তুবিতে পারেন যে, গুপমরী সাধনভক্তি দ্বার গ্রেমক্তি 
বাত করা যাইতে পারে লা, তীহার বৃদ্ধি আর শান্তর যুক্তির জপেক্ষা 
করে না (তিখন" ভক্ত বিছিতাবিহিত যাবতীয় ধর্ম এবং শ্রন্ত-শ্রোতব্য 
সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক জাভনীর ব্রজভাবের জন্য ব্যাকুল হইয়া 
গ্েমিক-গুরুয় কৃপাভিক্ষা এবং ভগবচ্চরণে আত্ম” করেন ) সৌভাগ্য 
বশত: দিদ্ধ-প্রেমিক-গুকুর দর্শন পাইলে ভক্ত তখন সর্ধধর্ম বিসজ্জন 
পর্ববক তথীয় ভ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করি থাকেন এই অবস্থা- 
কেই কেঘলাভক্কির প্রবর্তক বলদ! কথিত হয়। গুরু ভক্তের 'ভাব-দাঢ 
ও ্রকাস্তিকতা দর্শন করিয়া তাহাকে সাক্ষাভভজন ক্রিয়া প্রদান করেন। 
'মেই জ্ঞানকর্্যাদিশৃন্ত নিগৃছ সাধনা প্রেমময় স্থভাবগ্রীপ্তির : একাস্ত 
উপযোগিনী । তখন ভক্ত শ্রীগুরুকেষ্ট ভগগবান্‌ মনে কদিয়া আপন 
আপন ভাবানুসারে ঠাহাকেই ভাশ্রয় করিয়া থাকেন। ভাবানুসানে 
প্রভূ, পিতামাতা, তাই বন্ধু, পুত্র অর্থবা স্বামী জ্ঞানে প্রীগুরুরই ' সেবায় 
একাস্ত, অনুরক্ত হন। ্রীগজতে এইরণ শ্বাাবিক অনুরাগ ' ভাবলাধনা 








৮৮ প্রেমিক-গুরু 








পামপিশিস্ট পি তিস্সি 


একটী প্রধান লক্ষণ। ব্রজবিহারী শ্রীকষ্ণ যেরূপ প্রকট লীলায় ব্রজবাসী 
দিগের মনঃপ্রাণ অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে আপনাতে অনুরক্ত 
করিয়াছিলেন, প্রেমিক শিরোমণি রাগবস্মেণদেশ গুরও ঠিক তান্ুবূপ 
ভাৰে ভাব-লিগ্ম, শিশ্যের চিত্তবৃত্তি অধিকার করিয়া লন । তাই তাহারা 
_বেদ.লোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া! শ্রীগুকর চরণে আসক্ত হইয়া থাকেন, 
নিরন্তর অন্তন্্নন! হইয়। তদীয় শ্রীচরণচিস্তাতেই কালাতিপাত করেন । যথা:-- 
কৃষ্ং ম্মরন্‌ জনপ্চান্ত প্রেষ্ঠং নিজলমীহিতং | 
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাদ্বাসং ব্রজে সদ! ॥ 
--তক্তি-রসামৃত-সিন্কু। 
শরীগুরু একাধারে ভক্ত ও ভগবান্) তাহার অস্তরে ভগবান্‌, বাহিরে 
ভক্রভাব। তাই ভাবাশ্রিত ভক্তগণ গুরুদেবকেই ভগছ্বদ্ধিতে চিন্তা 
করেন । এইরূপে গুরু-চিস্ত' হইতে ভক্তের মনোময় সিদ্ধদেহের ক্রম*ঃ 
পরিপুষ্টি হইতে থাকে । যেন্ধুপ তৈল-পারী কীট -ত্ররবিশেষের নিরস্তর 
পরিচিন্তনে, পূর্বরূপ পরিহার করিয়া তৎস্বারপ্য প্রাপ্ত হয়, তন্্রপ 
ভাবাশ্রিত ভক্তও নিয়ত শ্রীগ্ুরুর স্বরূপ চিত্ত করিয়া গ্রেমসেবোপযোগী 
মনোময় দেহ লাভ করেন। 
ভাবাশ্রিত ভক্তিতে প্রায়ই মহিমজ্ঞান থাকে না, ইহাতে ওীীতি মমতার 
আধিক্য থাকে । যেরূপ ব্রজবাসিগণ আমাদের জ্ঞানে অসঙ্কোচে শ্রীকফের 
সেবা করিতেন, সেইরূপ ভাবাশ্রিত ভক্তগণও প্রিক্ববন্ধু জ্ঞানে অকুষ্টিতচিত্তে 
গুরুর পরিচরধ্যাদি করিয়! থাকেন। প্রেমান্ুরোধে তাহার) গুরু দেবতার 
সহিত পান-ভোজন বা শয়ন করিতেও কু! বোধ করেন না। 
 ভাবাস্রিত ভজগণের ভগবৎ-সেব! ছুই ভাবে সম্পাদিত হয়) এক বাঙ্' 
পর ষানয। তাহারা বথারস্থিত,. বহি:দরীরে :লাধকরপ তু. লোক-- 





পিপাসা প্ছিতি হী দল লসটিগা তিক ৩ 


প্রেম-ডক্তি ৮৯ 


সি প্পীসপিপ্টি পপ পেপসি তা ০ পাস 








শসা সপ পাতি পাপী এ সপ সি পিপি পি সা ৯০৯৯ পাস পে টিসি ১৯ সস 


শ্ীৰপননাতনাদির স্তায় ইঞ্জিযগ্ণসাহাহো শ্রীগুরুর সাক্ষাৎসেবা সনির 
থাকেন এবং অন্তশ্চিন্ততাভীষ্ট ( মনোময় ) দেহে অন্তমূথী ইন্দ্িয়বৃতিসমৃক্- 
দ্বার সিদ্ধরূপ ব্রজলোক--শ্রীরূপমঞ্জ রী প্রভৃতির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
সেবা করেন। এইরূপ সাধন-ক্রম হইতে ভন্ত-চিস্ডে রতির উদয় হয়। 
মন রতি গাচ় হইয়া প্রেমভক্তিজ্ে পর্যবসিত হয়, তখন ভক্ত স্বকীকক 
ভাবময় নিত্য দেহে নিত্য ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । 

ভাবাশ্রিত ভক্তগণ জ্ঞান কন্মমাদি ভক্তিবাঁধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়! 
থাকেন, তথাপি প্র নমুদ্ায় জ্ঞান-কম্মাদির ফল তাহাদিগের নিকট আপন! 
হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তিদেবীর দাসী-স্থানীয়! সর্কসিদ্ধি তাহাদিগের সেনা 
করিতে অগ্রসর হয়? কিন্তু ব্রজভাবলুন্দ ভক্ত তৎসমুদায়ের প্রতি আদর 
প্রকাশ করেন না। তাহারা সর্ধদা ভগবানের মাধুধ্য-সাগরে নিমগ্ন 
থাকেন। এই মাধুরধযস্বাদ-সুখের গন্ধও যাবতীয় মুক্তি সুখ অপেক্ষা কোটি 
গুণ শ্রেষ্ঠ । এই হেতু তীহার্দিগের হদয় মুহূর্তকালের জন্যও বিষয়াস্তরে 
আভিনিঝিষ্ট হয় না । তীহার! নিরস্তর ভগবানের অনির্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে 
পরমানন্দে সস্তরণ করিয়া থাকেন । 

যিনি এঁকাস্তিকভাবে তগবানের আরাধন| করিয়া পরম-প্রেমবলে 
অনুক্ষণ তাহার অসমোদ্ধ মাধুর্য আম্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবাশ্রিত 
কেবলাভক্তির সিদ্ধভক্ত বলিয়া পরিগণিত । | 





গ্োগীভাব ও প্রেমের সাধনা 


প্রেমসেবার পৃর্ণতম আনন্দাস্বাদহেতু কেবলাতক্তিমার্গের দা্তাদি চতু- 
কাঁধ ভাবের মধ্যে জাবার মধুরভাব সর্বশ্ে্ঠ। কেন না, মধুর ভালে, 


৯৬ প্রেমিক-গুরু 


পাসিপাশি পিসি পিপিপি বি পপ সপ পি পাপ 





সা পপি ৬৯. লা শপ 


ভাবচতুষ্টয়ই পধ্যবসিত হইয়াছে । তাই কোন প্রেমিক! রমমী তগবানের 
নিকট প্রীর্থন] করিয়াছেন ১-- 
প্রেমময় ! পতিরূপে দেহ দরশন ; 
পুরিবে সকল আশা মিটিবে মনন । 
মাতারূপে লদা তব আহার যোগ।ব, 
পিতা! ভাবে গুরু হ+য়ে উপদেশ দিব। 
কন্ঠারূপে আবার কত যে করিব, 
সবার বুকে শিশু যথা সে ভাবে থাকিব । 
সখীরূপে অকপটে সব কথা কব, 
দাসী হ'য়ে চিরদিন চরণ সেবিব 1 
পদ্ধীরূপে প্রেমময় বাধি আলিঙ্গনে, 
অনভ্তজলীবন রব মিলি তোমা সনে । 
একাধারে সব রস মধুর ভাবেতে, 
তাই চাই এই ভাবে তোমারে পুজিতে | 


পাঠক 1 মধুরভাব শ্রেষ্ঠ কেন, বোধ হয় বুঝিতে পারিস্বাছ । মেধুর- 
ভাবে সব রসের সমাবেশবশতঃ প্রেমসেবার পৃর্ণতম আনন্দাম্বাদ পাওয়। 
যাঙ্। ) ুমানাদি যে; যেরূপ দান্তভাবের, শ্রীদামাদি_ যেরূপ সখ্যভাবের 


পপ সপ পপ 


নন্দ যশোদাদি যেরূপ বাসল্যভাব্র . আদর্শ (তদ্ধপ ব্রজগোপী ও 


০০ 


মহিবীগণ, মধুরভাবের রঃ আদর্শ । চে এই কামানুগা মধুরভাব দুই অংশে 
কি) এক সস্তোগেচ্ছামরী, “অপর তত্তাবেজ্জাময়ী। যাহারা কল্সিন 
প্রস্ততি মহিষীদিগের ভাবাস্থগত, তাহাদ্দিগের ভক্তিকে সম্তোগেচ্ছাময়ী 
ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহিধীদিগের ন্যায় কিয্বুৎপরিমাপে স্বস্থখ- 
বাঙ্ু'। মহিম-জজঞংন' এবং লোক-ধর্মাপেক্ষা প্রকৃতি জ্ঞাব' বিস্চঘান আছে। 


অপর,(ধাহারা লোক-বেছাছি যাবতীর ধর পরিজ্ঞাগা করিয়া, এছিক- 


প্রেম-ভক্কি ৯১ 


২পশতির্ণ আপিরী ও পিপিপি সপ্ত সা বউ ৯ | আপিন | সপাসপসপপটসপাসসিপপাপীনা সপ এ 


পার্রিক স সকল ন সুখ-সাধনে ভলাঞ্জল দিয়! নিফাম ভাব ও পরজপ্রেমময় 
স্বভাবের বর অনুসরণ করেন, তীহাদ্িগের সেই ভক্তিকে, তত্ভাবেচ্ছামন্্রী 


এ পপসপিপিশাপশ পপ 


কহে? ইহা ত্র বর্ববাসী ্ীরাধিকাদি গোগীগণে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে ) 


অতএব মহিষীদিগের ভ্ভাব হইতে সাধারমী কিন্বা সমঞ্জসা রতি উৎপন্ 
হয এবং গোপীদিগের ভাব হইতে সমরথা রতি উদয় হয, কেন না. 


আত্মেক্দিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
কুষ্চেন্দ্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম & 
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল । 


কষমখ-তাৎপর্য মাত্র প্রেমত প্রবল ॥ 
__শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত ] 


(আন্বেজিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য ষে কার্য করা যায়, তাহাকে কাম বলে । 
আর ঈশ্বরেক্রিয়ের প্রীতির জন্য যাহা করা যায়, তাহাকে প্রেম বলে।) 
সঃস্ত কার্য নিজ সম্ভোগস্বরূপে প্রয়োগ না করিরা কৃষ্ণ-সথখ তাৎপখো, 


সি পলিশ পা ০৮ সপ 


প্রয়োগ করিলে, তাহা হইভে সমর্থারতির উদয় হইয়া থাকে $ পরে 


হাহাই গাড় ইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হর) কিনতু দহিষীদিগের কথবি 


শপীপপাপপিপা০পী পিপিপি ও শশা পীপিশপিসিশপাত শা পাশা 


দস্থুখ-বাঞ্চ খাঁকায় তাহা আর সমর্থারতিতে পর্যবসিত হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু উচ্চ নীচতা আছে. লোক-ন্মাপেক্ষ 
আছে এবং তাহা শ্বাভাবিকী বিধায় তেমন উদ্দাম উচ্ছাস নাই, কিন্ত 

সোপীদিগের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার! স্থামী-পুত্র, ঘর-বাড়ী, 
জান্তিকুল, বেদবিধি, ধর্ম-কম্ম, লজ্জা সবম পরিত্যাগ করিয়া কুলটার স্তায় 
ুগবাছন আসক্ত হইয়া থাকেন। কুলটা রমমী যথাযথভাবে গৃহকল্ম্াদি 
করে, কিন্তু তাহার মনটা! সর্বদা! উপপতির চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। প্রেম- 
তক্তি-প্রচারক চৈতন্যদেষ বলিয়াছেন) 


৯২ প্রেমিক-গুরু 
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সপকসিিপিাস্সিপীি পিপি ২ পস্পাসিপীসপিসপিসাসসিশীত বিতর উপাত্ত 


“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্থান্থ | 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ন বসঙ্গরসায়নং ॥৮ 


পরাসকঞ্তা রমণী গৃহকার্ধ্যে থাকিলেও চিত্বমধ্যে যেমন নব- 
সহবাস-রসের আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া 
নব-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের আস্বাদন মনে মনে অনুভব করিও । 
তাই ভক্তিমার্গে প্ররূপ অবিধিপূর্বক-_শাস্ত্রাচার, সমাজনিগ্রম প্রভৃতি 
বিচ্ছিনকারী পরকীয়াভাব গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং স্বকীয়! মহিহীদিগের 
সষ্তোগেচ্ছাময়ী ম মধুরতাব [ হইতে, পরকীয়!_ গোপীদিগের_ তস্তাবেচ্ছাময়ী 
মধুর-ভাবের গোপিকানিষ্ঠ ভাব, সোজা কথায় গোপীভাব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ট 7) 
রাধিকা গোপীগণ গোপীভাবের আদরশ। গোদাবরীতটে রাক্স রামানন্দ 


পপীশপাপীশাাপিশীতাা পাপা পিপিপি 


শ্রীগোরাঙ্গদেবকে ব লয়াছিএলন ১-- 


ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। 
অণন্ত শান্ত্রেতে ধার মহিমা বাখানি ॥ 
্ -_শ্রীটৈতন্যচরিতামৃত। 


(ইহার মধ্যে অর্থাৎ মধুরভাবের মধ্যে রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি ; 
তাই গোপীভাব শ্রেষ্ট । তাহারা স্বামী, পুত্র, কুল, মান, কিছুই চাহে না. 
চাহেন কেবল ৬০০৮ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন )-_. 

আর এক অঙ্ৃত গোপীভাবের স্বভাব । 
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 
সখ বা নাহি সখ হয় কোটিগুপ ॥ 


প্রেম-ভক্তি ৯৩ 


ও পাপী তাত তত তা উ শপিপিপাস্পি শিপন 
পাস্পিরশিি সল সপাসপাপাপ্সি সপ পপ পিশীসপীসপািপসিপাসপসপা 


গ্লোপিক। দশনের কৃঞ্চের ষে আনন্দ হয়। 

তাহা হইতে কোটিগুগ গোপী আস্বাদয় 

তা সবার নাহি কোন স্বখ অনুরোধ । 

তথাপি বাড়য়ে স্থখ পড়ি ল বিরোধ॥ 

এ বিরোধের এই এক দেখি সামাধান। 

গোপিকার সখ কৃফ্ণ-হৃখে পর্যযবসান ॥ 
--জ্ীচৈতন্যচরিতামৃত 1 


(্রাপিগণের কষ্ণদরশনের স্থৃখের বাই নাই, কিন্তু কোটিগুণ হ্ৃখের 
উদয় হয়। বড়ই ভয়ানক কথা! ইঠার ভাব অনুতব করা পাণ্ডিত্য 
বুদ্ধর সাধায়ত্ত নহে, তাঁই অনেকে গোপীভাবের নাম শুনিয়! হান্ত-বিজ্প 
করিয়া খাকেন। গোপীগণকে দেখিয়া! কৃষ্ণের ফে আনন্দ হয়, তাহা 
হইতে গোপীদিগের কোটিগুণ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে । কেন ?-_. 
(গোপীদিগের সুখ যেরুষ্ম্থে পর্যবসিত. কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া! 
গোপিগণের স্থুখ ; অর্থাৎ তাহাদিগের স্বকীয় ইন্জিয়াদির সখ নাই, কৃ্খের, 
স্থখেই সুখ ।) কৃষ্ণময় সর্বভূত্তের স্লাথ সুখী হইতে হইবে। ভাগ কাজ 
করিয়াছি ..ৰলিয়া আনন্দিত হইলে হইবে না, (আমার কার্যে বিশ্বর্প 
ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও তথ |] (জো কি ধুর তাৰ ৮১৬০০ তাৰ! 
এই জন্তই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ বলয়! স্বীরুত হইয়াছে) | 

গাপীগণেয় নিজের বলিয়া! কিছুই নাই) রূপ বল, হী বল, শোভা 
সৌন্দধ্য, জালসা-বাসনা ধাচ্ছা কিছু "ল, -_সমস্তই সেই গ্তামসুদারের জন্ত 
তাঘারা কাজ. করেন,' সন্তান পালন করেন, গৃহের কর্ম করেন, কিন্তু 
নিরস্তর প্রাণ সেই ভগবানের প্রেমধসে মনি খাকে ॥ ভীহারই, কথা ।- 
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৯০৯০ ৩০২ পি ল ৯০ 


তাহারই কায্ের আলোচনা, ভাহারই নাম গালে পরিতৃষ্ট- এইরূপ ভাবে 
ঘে তক্ত সাধনা করেন, তিনিই পরম মুক্ত 1)(আপনাকে ্রীরপে_আর 
পরম পুরুষ ভগবান্কে পুরুষভাবে ভাবনা করিবে,--তাহাতেই 1চত্ত অপণ 
কারয়া, তাহারই প্রেমে লীন ধাকিবে। ইহাতেই নিরবচ্ছিন্ন এবং বি 
আনন্দ লাভ করা যায়| 

এই গোপীভাবনিষ্ঠ মধুররসাদ রসায্মক ভক্তি ভক্তি হইতে মধুরা রতির উদয় হয়। 
এই রতি হইলে ভগবানের সহিত ভক্তের বিলাসের স্ুত্রপাত্ হয়। 
বা :-_ ৃ 


মিথে হবেসুগাক্ষ্যাশ্চ সন্ভোগম্যাদিকারণম্‌ ॥ 
মধুরাহপরপধ্যাস্ব। প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ ॥ 
_ ভাক্ররসামৃত সিন্ধু 


৬ রন্চিই আীরফ্ ও তংপ্রের়সীদিগের সন্তোগের "আদি কারন 
এই মধুর! রতি যখন গোপীদিগের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বসুখ বাসনা শৃন্ত হয, 
এবং সন্তোগ বাসন! যদি দি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বাঞ্চার সহিত সহিত একতাতাব প্রান্ত প্রাপ্ত 
হয়, তখন ইহা সমর্থ) বলিয়া অতিহিতা হইয়া! থাকে _ এই সমধণরতি 
প্রেমবিলাদে ক্রমশঃ পরিপক হইসা ল্লেহ মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ 
তাবে পর্যাবসিত হইয়া থাকে। কনস্তর তাব আরও উৎকষ্দশা- প্রাপ্ত 
হলে মহাডাব নামে কথিত হয়। ইহাই গোপৃতাবনিষ্ট সমথণারতির 
চরম বিকাশ। স্ৃতরাং গ্রোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থারতি প্রৌড় নাতাবাশা 
প্রাপ্ত হইলেই উহা প্রেম বলিয়া কীন্তিত হর... | 

_ (কামপানব-শু্ত যে অনথরকি, তাহার মাম প্রেম । এই ভাৰ যেখানে 
আছে, সেই স্থানেই প্রেম বল! বাইতে পারে । যাহা আতেনিয়ের প্রীতি- 


প্রেমভক্তি ্‌ ৯ 
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ধাাতে অন্তত হয়, তাহাতে প্রেম হয় )) আমি তাহাকে ভালবাসি, 
তাহার ঘে কাজ তাহাই আমার ভাল। তিনি রূপ ভালবাসেন --আমরা 
বূপর উসকর্ষ না করিৰ কেন? তিনি ফুলমালা ভালবাসেন,__ভাষ্উ 
বনে বন ভ্রমণ করিম লামার এত বনফুল তোলা।_তাই এ মালা 
গাথা । 
মালা হ'ল জ্বাল! না! আসিল কালা 
হৃদয়ে বিধিল শেল, 
যাও সখি যাও মাল! ফেলে দা 
বুঝেছি করম ফের। 

মালায় ত আমার কোন গ্রায়োজন নাই, ধাহাঁর জন্ত মালা গ।থা, সে 
কই? দে ষদি ন আসবে, তাহার গলায় যদি এ মাল! না ছুলিবে, 
মালার সুনানে সে যদি পুলকিত না হইবে, তবে এ মাল! গাথা কেন? 
সে আনন্দিত হইলে, তবে ত আমার আনন্দ। নতুৰা জগতে আমার 
আর কি আনন্দ আছে? সে স্থখী হইলে, তবে আমার স্ুখ। ইহা 
প্রেম। দেশের উপকার করিয়!, দশের উপকার করিয়া, সমাজের উপকার 
করিয়া, ধনীর উপকার করিয়া, দরিদ্রের উপকার করিয়া, স্থন্দরের উপকার 
করিয়া, কুৎসিতের উপকার করিয়]._-তাহাদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের 
গ্রতিবাতই আমার আনন্দ। ইহাই ব্যষ্টিভাবের আনন্দ,__আর সমফিভাবের 
আনন্দ_ঈশ্বরানন্দ। ভগবানকে সেবা! করিয়া; ভগবানকে সৌন্দধা 
উপভোগ করাইয়া, ভগ্গবানকে বুকে লইয়া, যে আনন্দের পৃর্ণতম ভাব, 
তাহাই প্রেষ। 


তগবানে এটরপ প্রেম জন্থিলে” _তধন, ফুল ফুটিলে, মলয় বছিলে, 
সবাম ছুটিলে, কোকিল ডাকিলে, ভ্রমর গুঞ্জরিলে, সেই মুখ যনে পড়ে । 
আবার বেতের গর্জলে। বিদ্াতের চমকে, অমাবস্যার গাড় অন্ধকারে, 
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১.২ পট পাপেট শাসিপািপীিশ্শি পাপ শীট 


পিপি তা পা সস্তা স্পা অপি. 





*. শপপাসিপাপিগি সিপিবি পাপা 


উতর. 
হতাশের র দী্ঘথাসে, দরিদ্রের আকুল ক্রদনে, তাহাকে মনে পড়ে বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায়,_ইহারাও তাহার বিভূতি। ইহাদের সেবাতেও 
তাহারই সেবা। (প্রেম জন্মিলে, জদ্মিলে, তখন মানুষের সমুদায় বৃত্তি: তাহার 


রি জিত লা ক আব সপ 


জাতি য়া পড়ে ভক্ত তখন_ ভাগতচিতে বলেন, [আমি ২ জ্ঞান চাহ 


স-পকশ 
পা পা পলিপ 


০ 


কেবল, তোমাকে । তু তন শ্রাণের ্রাহুষি আমার বির 
প্রাতুমি € এস, আমার  হৃদর-নিকুষধে উদিত হ ইও। একবার _আমাকে 
“আমার? , বলিয়া নন্বোধন কর। 


মনের ঠিক, এইরূপ অবস্থার নাম য পেকে আপনাকে ক্ষুদ্র, 
তীন ও সাস্ত ঈশ্বরকে বিটি, বিদু বিপুল ও অনস্ত এরূপ ভাবিলে তিনি 
দূরে থাকেন,-কাজেই তাহার সহিত প্রেম হয় না।) তাহার উপর 
ভরের একাত্মভা-_মান-অভিমান, সোহাগ-আদরের ছায়া প্রভৃতি 
৭তঃগ্লোত ভাৰ না থাকিলে গেমের স্কত্তি হয় নাঁ। যশোদার শাসন, 
নন্দেব বাধাবহন, গোপবালকের উচচ্ছষ্ট ভক্ষণ ও স্কন্ধে বহন এবং গোপ- 
বালাদের পদধারণপূর্ব্বক মানভঞ্ন গ্ভৃতি সমস্তই ব্রজ্জভাবলুন্ধ ভক্তের 
পরম আদর্শ । মচিমজ্ঞানে প্রেম স্কুচিত হুর। (ভাবামুষায়ী ভগবানকে 
আত্মসম কিন্বা আপনা হইতে ছোট ভাবিতে না পারি্লে_: প্রেম হইবে না। 


সাপ পান রাজা 





পপ ৯০ কপ পা ক 


ভাই ই গোপীভাবের আদর্শ হইয়া প্রেমের সাধনা করিতে মনা করিতে হইবে প্রেমের 


পাপ পপ উল. পাপ 


সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । প্রেমের বশে ভগবান্‌ আকষ্ট হয়েন; দে 


আকর্ধনে তিনি স্থির খা ধাকিতে পারেন লা? শা, দি; না ধা বত্সিলা 
২... টিটি 
ভাবের সাধনায় ভ' ভগবান্‌ তাহার প্রতিশোধ দিতে পারেন; কিন্ত 


শি শী. ০ 


গোপীথ্রেমের প্র প্রতিশোধ দিতে পারেন, না।) তোমায় ভালবাসি,--তোমা 


পাপ ০০৮ পাপ 


বই আর জানিনা, ইহাতে কি কোন প্রার্থনা আছে? :প্রা্না নাই তবে 
পুরণ করিবেন কি? প্রতিশোধ দিবেন কি? চাই ভোমাকে,--দিতে 





প্রেম-তক্তি ১৭ 


হইলে মেই নিজকে দিতে হয়। তাই ভগবান্‌ গোপীপ্রেমের নিকট 


গনী। 
কিন্তু ভগবানের সহিত প্রেম করা ড় কঠিন সমস্ত; সব তুলিতে 
হইবে। ধর্মাধন্ম, ভাল-মন্দ, জাতি-কুল, সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভুলিক! তাহাতেই 
আত্মসমপ্িতি হইতে হইবে । কিন্তু ভাল মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া, 
ত্যাগ করিলে চলিবে না। ভাল মন্দ জ্ঞান থাকিলে ৫ম হইল না,--কিন্বা 
যথা প্রেম হইলে সে জ্ঞান থাকিতেই পারে না। (শাস্ত্রে যাহা বলে, লোকে 
যাহা! বলে, সমাঁজ যাহা বলে, তা শুনিজে প্রেমলাভ হয় না। ৷ ভগবানু 
যাহাতে নবী হন, তাহাই ক করিতে ২ হইবে। | বিধিনিষেধ, মানিলে কি প্রেম 
করা চলে?  প্রেনভক্তি তদনুর্তর বিকাশ, আপন ভুতিকা,ধর্ম, কর, 


শা টিপ ৮০১ পা শপ ০৮০ 


স্বাতি, চি মান তুলিয় বাঞ্ছিতের তনুসরণ, করাই প্রেমভক্তি। এই ভাব 


গোপীদিগের ছিল-(দেই অন্ত ভগবদারাধনাম গো গীভাবই শ্রেষ্ঠ ।) 
€ ০ পমন্থতা বলুন মাধক গোপীভাব অ অবজনপূর্বকে ভগবানকে প্রেমাম্পদ 


৪০ পি পলা ৯ পাপা 


"পপি পা ০০, পা, 


করিয়য়! হাদয়-নিকুজে প্রেমের ফুলশষ্যায় শয়ান ন করাইয়া প্রেমের গানে প্রবু্ 


পাপী ০০ ০19 পপ পপ . পপি পাশ পাপা 


হুউন। হউন। "আর বাহিরে শ্রীগুরুকে ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া দেহ মন 
সমর্পন করিয়া পরিদর্যা করুন| নতুবা পাথরের ৰা পিতলের মুর্তি গড়াইয়া 
তুলসী-চন্দনে গ্রেমাম্পদের পূজা করুন, ত্রমশঃ প্রেমসধারের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার অনস্তভাব, অনন্তমূত্তি, অন্তনীধ্য ভাবনা বাঁ ধারণায় আনিতে 
পারিবেন। জগৎ বাহাকে দিবানিশি পাস্ব-অর্ধ্য শইয়। পুজা করিতেছে, 
প্রকৃতিরূপা রাধা যাহার প্রেমকামনাক় সর্বত্যা গিনী--উদ্দাসিনী, যোগিনী, 
নেই নিত্যসহচর নিত্যসখা নিত্য প্রেমাম্পদের হন্ধান মিলিবে। তখন 


শধাহা! ঘাহা নেত্রে পড়ে তাহা হরি স্ছুরে” সর্বস্থানেই সর্ববস্ততে প্রেমা- 
মা এই গ্রণ পরিশোধ করিবার জ্বন্তই তগ্রবানের 'গোরাজ অবভার* 


বলির! ভক্তসন্ধাত্বে কীঠিত হন। 


গস 


৯৮ | প্রেমিক-গুরু 


» লা লো চো টন পলি লো কো ভা লি এ এ সি ও তছনছ 





মিস এসি পি এ চপ রো পাস» লাশ ৯৭ পালা 


ম্পদের প্রেমময় মৃদ্তি দেখিতে গাইবেন । তখন আত্মদর্শী যোগীর স্কাষ 
প্রেমিকও প্রতি ফলে, প্রতি ফুলে, প্রতি পত্রের মর্শর শ্ষে, গ্রতি পাছাড়ে, 
প্রতি ঝরণায়, প্রতি নদ-নদীতে, প্রতি নরনারীতে, গতি অপুপরমাণুন্ধ 
সেই সচ্চিনাননের (বিকাশ দেখেন, সেই শ্তামসুন্দর চিদ্বনরূপ আর তুলিতে 
পানেন পা,-জগৎ লইয়া, রাধাকে লইয়! রাধাবল্লভের উপাসনা করেন । 
(ভিন প্র প্রেমমর,_ প্রেমের আকর্ষণে তিনি তুলিয়া থাকিতে পারেন না। 


পাপ পপর পাপা স্টপ 


অতএব, ভাবাবলম্বনে যত ধতপ্রকার ; সাধনোপায় যর আছে, তন্মধ্যে € প্রেমসাধ্য | 


পাত উপ আজ পাপা এটি 


গোসীভাবের সাধনাই তৈরী ; কারণ ইহাই মানবের সাধারণ সম্পত্তি 
ইহাই হাই মানবজীবনের সা সার ব বস্ত। এই আকর্ষণ ভগবানে বিন্যস্ত হইলেই 
মানুষ আবাল! হইতে অব্যাহতি পায়। তখন আমি কে, তিনি কে,সে 
জ্ঞান অন্মে। জগৎ কি, পুত্রকলত্র কি, লোগার বাধন কি, সে ভ্রম দূর 
হয়। হাদয় দৃঢ়াভক্তি ও অহেতুক প্রেম সম্পন্ন হয়। তখন দিব্য জ্ঞান 
জনো,__বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পার! যায়, পুক্র, ধনৈশ্র্যয কিছু নহে, দেহ কিছু 
নহে, ঘটপট আমি আমার কিছু নহে,_সবাই তিনি) সেই আদি-অন্তহীর 
চর/চর বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর সত্য । ঘত্যন্বরূপের সত্যত্ঞানে অসত্য দুরে যায়, 
_অচঞ্চল আলোকাধার-মগুল-মধ্যবর্তী সেই নিত্য ও লীলাময় প্রেনাম্পঃ 
পর পূরুষের অমমোর্ধ প্রেমমাধূর্যে প্রেমিক অনন্তকালের জঙ্ট ডুবিয়া যান 
_প্রেমিব-প্রেমিকা ব| ভগবান্ভক্ত রাধাশ্তামের মহারাসের মহামঞ্চে 
আনন্দে মাতিয়া এক হইয়। যান। 


প্রেম-ভক্তি ৯৯ 


1 ই বাসস পা পালি পিসি পা শত পপাস্পীসিপিটি সস তক সি এস সাশিলাপাপিস্পিসদাশিপীশিশিপাসপিপসপাসসপিসিপপি্পসপাশ্সি সপাসিশপিশিপিসিপীপিসিপসিশিসপিসিপট ০ পি উপ পাপা আপিল টলতে উপা পপ 


রাধারুষ্ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ 


(আজ উঠ 





(গ্রোপীভাবে যে ঈশ্বরান্মরণ, ভাহার নাম রাগমার্স। ) সন্ধ্যা-আফ্িক, 
রো্সা.নেমাজ, প্রার্থনা! উপাসনা প্রস্ততি বিহিতাবিছিত কম, জাতিকুল- 
লোকধন্্, স্থখ-ছুঃখ, মান-অভিমান, আচার-নিরম, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি 
সমস্ত বৈধিনার্গের অনুষ্ঠান কীর্ঠিনাশার জলে বিসঞ্জনপুর্বক কেবল 
প্রাণের অনুরাগে আনন্দের রসে মস্ত হইয়া, আকুল আকর্ষণে আকুষ্ট 
হইয়! ষে ঈশ্বরোপাঁদনা করা যায়, তাহাকেই রাগমার্গ বলে। (এই রাগ- 
মার্গের মাধনা প্রবর্তনাথ' ব্রজলী'লা। রী গোপীগণ এই রাগমার্গের 
সাধিব। (এই রাগমার্সের সাধনা প্রচার* প্করিতে তই, দ্বাপরের অবতার ॥) 
ধখন যে ধর্মের সংস্থাপন প্রয়োজন, তথনই তাহার পূরণ; আদর্শের প্রয়োজন, 
- আদর্শ ভিন্ন মালব শিক্ষালভ করিতে পারেনা, তাই ভগবান্‌ যোগদায়- 
বলম্বনে শরীরী হইরা--ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়া কষ্ণরূপে ব্রজধামে লীলা! 
করিয়াছিলেন । সেই ব্রজলীলার প্রধান সাহায্যকারিণী--দাধ!। 


আমর! ভক্তিতত্বে দেখাইয়াছি যে, (ভগবানের যে শক্তি জীবকে সর্বদা 


অনম্ত উন্নতির প্‌ পথে-পূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই 
কৃষ্ণ | আর যন্ধারা আমরা তাহার দিকে-অনস্ত আ আনন্দের _ দিকে 


১০৭ পাপ 


'আকুষ্ট হই, ুষট হই, তাহাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে আবুত থাকে, তখন 
তাহার স্ববপ উপলব্ধি হর না। কিন্তু আবরণ উদ্ক্ত হইলেই মেঘাস্তরিত 
ধের স্ায় স্ব-ন্বরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই 
প্রেম সচ্চিদ্বানন্দ তগধানের হলাদিনী শ্তির বিকাশ মাত্র। ভগবানের 
তিনটা শক্তি ।. যথ| £__ 


১০৩৩ : | প্রেমিক-গুরু ৃ 





হলাদিনী সন্ধিনী সম্িতবয্েকা সর্ববসংশ্রয়ে ॥ 
-বিকুপুরাণ | 


“হলাদিনী, সন্ধিনী ও সঘ্বিং” এই তিন শক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া 
আছেন। তশ্মধযে হলাদিনী প্রেমন্বর্ূপা ; ইনিই বাঁধ] নামে কীগ্তিতা। 


যথা :-- রা | 
হরতি উকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহলীদন্বরূপিণী | 


তে! হরেতানেনৈব রাধিক। পরিকীর্তিত। ॥ 
স্সাধনতত্বসার | 


 ধিনি প্রীকঞ্ছের মন হরণ করেন, তিনিই হর!) কৃষ্ণা হলাদস্বরূপিনী 
রাধাই এই নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। পর ধাতু হইতে রাধা- 


বাচ--০০৯- ৯ 


খিনি। সাধনা ক। করেন, পূজা ক করেন জা করেন বা তোষণ, করেন, তিনি রাধা । 


জা সপ পর চাস পাপী ০ এ সাদি পাশিা আপ” 


আর এই শন্তিকে _ধিনি -আঁকরধণ _করেন ন._তীহার নাম কৃষ্ণ। | কষ, 
ধাতু হইতে কষ শব্দ নি্পর ছে, কষ, ধাতুর অর্থ ব্জাকর্ধণ করা; করা? 


পা পপ 
ই সাপ ৯০০, 


ধিনি স সাধনাকারিগী শক্তির সর্কেজ্রিয় আকর্ষণ করেন, তাছাকেই কক 
বজে। _আ তএব ; রাধা ও কচ ৪ একই ই আত্মা । তাহারা অগ্ি ও দাহিকা- 
শক্তির ত ভার ভেদাভেদরূপে নিত্য: বর্তমান থাকিয়া সমগ্র প্রাপঞ্চিক জীব 
সমূহের অস্তরণন্ছে বিরাজ করিতেছেন। তাই শ্্রীক্ক গোীদিগ্টকে 
বলিয়াছিজেন )-. 


অহং হি সর্বভূতানামাদিরস্তোস্তরং বহিঃ । . 
জেঁতিকানাং যথা খং বা ভূর্ববায়,র্জ্যোতিরঙ্গনা ॥ 
সীদন্তাগবন্ধ, ১০।৮২1৪৫ 


_ পরে -ভক্তি ১০১ 


“ষেরূপ আকাশ, বায়, তে তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাতৃত, সমুদর 
ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কাঁধ্য হইয়!, তাগাদিগের অন্তর্বহিঃ বর্তমান 
রহিয়াছে, তদ্রপ আমিই "একমাত্র সর্বপ্রাণীর কারণ ও কাধ্য বলিয়া, 
সকলেরই অন্তর্বাহ্যে বিল্লাজ করিতেছি; স্থৃতরাং আমার সহিত তোমা 
দিগের বিচ্ছেদ কদাপি সম্ভবপর নহে।” 


(রাধা আর কৃ ষ্ণ একই আত্ম! ?) জীবকে প্রেমতত্ব আস্বাদন করাইতে 
ও তংসাধনা শিক্ষা দিতে ব্রজধার্মে_ উভ্নদেহ ধারণ করিয়াছিলেন।) সেই 
রজলীলা বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে ব্রজলীলার  আধ্যান্মিকতাব হ্থায়ঙ্গম. করা 


কর্তব্য; তাহ! হইলে প্রার্কতলীলা সহজেই বোধগম্য হইবে। 





(জীবের সহিত ভগবানের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কেবল প্রাক্কত 
স্বীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজ 
যোগের সেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হিন্দুধষি ব্রজলীলায় রাধারুষ্ণতত্বে প্রকাশ 
করিয়াছেন। আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা ও মায়৷ হইতে পরিব্রাজিত 
হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। তৃণাবর্ত, অঘান্ুর বকাম্তরররূপী 
ছিংসা-কুটিলগ্ঠ। নাশ করিতে না পারিলে ব্রঞুভাব প্রাপ্তি হয় না। সেই 
বর্গভাবে প্ররুতি ত্রজেশখ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন আননধাম বৃন্দাবনে। 
বতদিন ন| জীবের সাংসারনীজ সমূদায় নষ্ট হয়, ততদিন তাহার মুক্তি নাই। 
সাধ্্যমতে প্রক্কৃতি-পুরুষের ঘনিষ্টতাই জগৎ সংসার । জগতেই প্রক্কৃতি- 
পুরুষ ঘোর আসক্ত ; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত- 
বৎসর বিচ্ছেদে-__-জীবাত্মার শতবৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তি লাভ। শত 
বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন | মিলনে জীবাত্মার মোক্ষপদ । 
যোগের এই সমস্ত নিগুঢ়তত্ব. এক একটা করিয়া, হিন্দু অবয়বকল্পনা় 
মৃন্তিমান করিয়! দেখাইয়াছেন। যোগে জীবাত্বা পরমাত্ম-তত্বের সহিত 
বতভাবে রমণ করেন, তাহার অনুভব ও মিলনের যতপ্রকার স্তর আছে, 


১০২. প্রেমিক-গুরু 





০ 


তৎসমুদায় কৃষ্ণলীলায় প্রকটিত। গ্জীপালনরূপ গোচারণে (গো অর্থে 
প্রজা) কৃষ্ণ সংস!রধামরূপ গ্রোষ্ঠে ক্রীড়া করেন। আনন্দধাম নন্দালয়ে 
পিতাপুত্বের সন্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছিলেন। *» পিতামাতার বাৎসল্য ভক্তি 
'অপেক্ষাও প্রগাচতর । হিন্দুর ঈশ্বরানুরাগ, 'বাৎসল্য অপেক্ষাও বোধ হর 
অধিক । (ষশোদ| ও নন্দের বাৎসল্য একদা হিন্দুর দেবানুরাগের সাহত 
তুলনীয় হইতে পারে । হিন্দুর দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, হৃদয়ের 
উতর উপহার ও ভক্তিপুষ্প-চন্দনে চচ্চিত করিয়া অঙ্চনা করেন। 
যশোদা ও নন্দের ম্তায় ম্নেহের শতরজ্জুতে কৃক্তকে বাধিতে চাহেন। কিন্ত 
সে স্নেহ অপেক্ষাও বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, তাহ! রাধার কু 
রাগ হিন্দুর দেবাহ্ুরাগ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া বাৎসল্যভাব অপেক্গাও 
প্রগাটতর হইয়াছে ; প্রগাঢ়তর হইয়া রাধার প্রেমে উপলীত হইক্সাছে ।) 
পতি-পত্ীর সম্বন্ধে একটু যেন পূরভাব আছে। পন্মী, পতিকে | খুব 
নিকটে দেখেন বটে, "অথচ একটু উচ্চ উচ্চভাবে দেখেন। কেবল ফে 
ললন! লুকাইয়া অপর পুরুষের অনুরাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে প্রভুতার 
দূরভাব নাই। রাধার প্রেম সেইরূপ প্রেন। (সংসারই আয়ান এবং 
ধর্মদ্বেষী ব্যক্তিগণ জটিলা-কুটিলা । তাই তাহাদের লুকাইয়! গোপনীয় 
প্রেমে রাধা, কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন ; তাহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্য 
লালায়িত হইতেন ) মিলন হইলে আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। ক্ষণেক- 
মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক । (রাধিকা- 
এইব্বপ অনুরাগে কষ প্রেমে উন্মন্ত ছিলেন |) এ যোগ, পতিপত্থীর 
যোগ অপেক্ষাও গাঁ়তর। এ প্রেম স্ত্ীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ট 
অস্থরাগ। এ অনুরাগ হিন্ুযোগীর ইশ্বরান্ুরাগ। (সেই অন্ুরাগের 


কমন যোগতৃবে অনুভরনীয়। সেই করমস্ফ্তির বাহাবিকাশই 
র্লীলা।) 87, ্‌ 


প্রেষ-ভক্তি ১৪৩ 


দ্বাপরযুগের শেষ সন্ধ্যা়-'ষখন রী রর ও জ্ঞানের কর্কশ 
সাধনায় জলিত-কঠে ভগবানের কৃপাবারির আশ্াদ্গ উর্দমুখে চাহিয়াছিল, 
বাসনা-বিদপ্ধ হইয়া আনন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, তগবান্‌ সেই সময় 
মগ্ুয্ের উর্ধগতি দানজন্য--পরমানন্দ দানজন্য-_পিপাপিতকণ্ঠে মধুর প্রেম- 
রসের পূর্ণধারা ঢালিয়। দিবার জন্ঠ হলাদিনীশক্তির সহিত রাধাকষ্রূপে 
রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । জগতের প্রধান ভাব প্রেম,--সেই প্রেম- 
প্লান করিতে, প্রেমশিক্ষা গ্রন্ধান করিতে, গ্রেমে জগৎকে জাগাইতে 
ভগবান আপনার হলাদিনী শক্তির লহিত বুন্দানে মাধুর্যের রানলীল! 
করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্তই অপূর্ণ মানবকে প্রেমের 
আশ্বাদন করাইয়!,--তগধানের ক্ষরিত প্রেমন্্ব। পান করাইয়। নিবৃত্তির 
পথে লইয়া যাওয়া। আদর্শ ব্যতীত মানব একপদও অগ্রসর হইতে 
পারে না; অপূর্ণ জীব কি কখন পূর্ণানন্দ প্রতিষ্ট। করিতে পারে? 
শ্খপাবৃত গুণমর জীব কি কখন নিগুণ প্রেমের আদর্শ হইতে পাবে ? 
অপূর্ণজগতে পূর্ণ আর কে আছে? তাই ভগবান্‌ ঘুগে যুসে অবতীর্ন 
হইয়া! ধর্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যথ। :--৮ 
(অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিত২। 
তক্জতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো! ভবে 1) 
- শ্রীমস্তাগবত, ১০ 
ভগবান্‌ ভক্তগণের প্রতি অনুপ্রহবিকাশার্থ মানুষদেহ আশ্রয় করিয়৷ 
সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,-বাহা শ্রবণ করিয়া তক্তগণ--মানবগণ 
তাহ। করিতে. পারে। সেই ভ্রীড়াই ব্রত্জলীলা। সেই (প্রেমলীলার 
রাধাই প্রাণ । যেহেতু রাধিকার চিত, ইত্রিয়, দেহ প্রভৃতি সর্বস্থ 
রুষ্ণপ্রেম-ভাবিত এবং তিনি কৃষ্ণের নিজ হলাদিনী শক্তি--রসক্ত্ীড়া॥ 
সহার] তিলি শ্রেহাদি অষ্টধৃত্তিকে সখীরূপে লঙ্গে করিরা নুজধামে 


দতস সিশসি পো টিপসী 








+ সপশাস্ছি 


১৪৪ প্রেমিক-গুরু 


অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । হৃতররং গোপীভাৰ সাধনায় রাধাই প্রধান আদশ ॥) 

বৃন্দাবন প্রাকৃতজগতে অপ্রারৃত ভূমি । সেখানে সথ্যাদি প্রেমসাধ্য 
ভাবগুলি মুত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। ব্রজলীলাক়্ কিরূপ ভাবে 
এই ভাবগুলির শ্ফুরণ হইয়[ছিল, হিন্দুমাত্রেই তাহা! অবগত আছেন। 
স্ৃতরাং সকল ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়৷ সময় নষ্ট করিতে চাই না। 
আমরা রসিক শিরোমণি চত্তীদাসের পদাবলী হইতে রাধার প্রেমবিলাপ 
ক্ষেপে চিত্রিত করিতেছি । বিগ্রলম্তে অধিরূঢ় ভাব বশতঃ সসম্তোগ- 
স্ক্তি প্রভৃতি প্রেমবিলাসই বিবর্তবাদ। এই বিধর্তবিলাসে প্রেমিকার 
অভিগার, বাসকসজ্জা, উৎকঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্বা, কলহান্তরিতা, 
প্রোধিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা এই আট প্রকার অবস্থা হয়। রাধা- 
প্রেমে এই সকল প্রকার অবস্থারই পূর্ণরূপ বিকাশ হইয়াছিল। 

শ্রীমতী রাধা যখন কুলবধুরূপে আয়ানগৃহে বা করিতেছিলেন,_- 
ধন্মকণ্ম্ সাধন-ভজনের বিন্বুদাত্র ধার ধারেন না, এমন কি শ্রীরৃষ্ণকে 
পর্যযস্ত দেখেন নাই,--এমন সময়ে সখীমুথে শ্রীকৃষ্ণের কথ! শুনিয়া রাধার 
হৃদয় উলিয়। উঠিল, তিনি মৃণালভুজে সখীর গলদেশ বেষ্টন করির! 
বলিলেন, | | 


ক 





সই কেব| শুনাইল শ্তাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো, 
আকুল কারল মোর প্রাপ। 


কখনও কৃষ্ণের, নাম শুনেন নাই, কখনও কৃষ্ণের রূপ দেখেন লাউ, 
কেবল সথ.র মুখে কৃষ্ণের নাম শুনিয়া! এঈরূপ ভাবোদ্রেক হইয়াছিল। 

“নাম পবতাপে যার রন করিল গে|, অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।” 

মাম শুনয়। অজম্পর্শসুখের জগ্ত হ্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাই 
যাগান্থগাভক্চির প্রধান জক্ষণ। ভৎপরে সথিগপের সঙ্গে যমুনার জল 


প্রেম-ভক্তি ১০৫ 








আনিতে-_বনে ফুল তুলিতে ধাইয়, নানা ছলে শ্্রীকৃষ্ণকে দশন 
করিতে লাগিলেন। সেই হইতে ভঙ্গের পরশলীলসা দিন দিন পরিবদ্ধিত| 
হইতে লাগিল । শ্রীকঞ$ও রাধিকাকে দেখিয়া, তাঁহাকে পাইবার 
জরন্ঠ পাগল হইয়া উঠিলেন। তাহার! কটাক্ষহাস্তাদি হাবভাবদ্বারা পরস্পর 
উভয়ে অন্রাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দূতী প্রেরিত 
হতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ ছম্মবেশ ধারণ করিয়া নানা ছলে পরস্পর অঙজ- 
পরশ-স্ুখভোগ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ে অধৈধ্য হইয়া পড়িলেন, আর 
মিলন না হইলে চলে না। স্থৃতরাং সঙ্কেত স্থান নিদিষ্ট হইল) শ্রী 
বাশরী দ্বারা! সঙ্কেত করিলেই রাধা যাইয়া! হাজির হইতেন। প্রথমত: 
রকুষ্ তাহাদের বসন চুরি করিয়া প্রেমানুধাগ্ের পরীক্ষ। করিলেন; সে 
দিন গভীর রাত্রে-খন পৃথিবী চন্দ্রকিরণে উদ্ভানিত, মানবগণ ঘোর 
নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময় প্রিয়মখীগণের সঙ্গে রাধা বনমধ্যে প্রবেশ 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাস-ক্রীড়ায় লিড হইলেন। সেদিন একাধ্য হইতে 
প্রতিনিবৃত্তির জন্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকে জাতি, কুল, ধর্মের ভয় দেখাইয়া কত 
বুঝাইলেন; কিন্তু রাধা আপন সংকল্প হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইলেন 
না। সুতরাং উনয়ের মিলন হইল। সেই দিন হইতে রাধিকা গ্রতা্ 
কাত্রে কুঞ্জে নায়িকাবেশে আসিয়া শয্যাদি ও বন-ফুল মালা প্রস্তুত করত: 
শ্রীকজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। কিরূপ ভাবে থাকিতেন 7-- 


হু”কান পাতিয়৷ ছিল এতক্ষণে 
বধু পথ-পানে চাই) 
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি 
চমকি উঠিল রাই ॥ 
(বধু এল না বলে। ) 
_ পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির 


শিলা পি পানি ৯ 


১০৬ প্রেমিক-গুরু 


সীরে কহিছে, ধনী) 


বাহির হইয়া দেখলে! সজনী 
বধুর শব্দ শুন। 

পুন কহে রাই না আলল বধু 
মরমে রাহল ব্যথা, 

তাদ্ছুলের রাগ .. মুছি কর দূর 
নয়ন কাজল রেখা। 


সারাটি রজনী কৃষ্ণের জন্য রাধা জাগিয়া ছিলেন,_-ছিলেন কিন্তু নিজের 
'অন্তিত্ব ভুলিয়া] সমস্ত বৃত্ত গ্রন্তগ্গাজনে সমাশ্রিত, বাহজ্ঞান বিরাহত। 
প্রেমের বানে জ্ঞানের বাঁলুক! এইরূপে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া থাকে। 
সমস্ত বৃন্তিগুলিকে একমুখী করিয়া প্রেমিকা বধুর আসিবার পথপানে 
চাহিয়াছিলেন,_কিস্তব আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল,_ব্াত্র প্রভাত 
হইল। তবে ত আর আসিবে না, বুঝি তাহার আদা! হইল না। কিন্তু 
মন বুঝে কৈ? প্রতি পত্রবিকম্পনে তাহার পদশব বলিয়! জ্ঞান হই- 
তেছে ভাই সথীকে অনুরোধ করিতেছেন_ সখি । বাহির হইয়া! দেখ, 
বোধ হয় বধু আগিতেছে। এ বোধ হয়, বধূর পায়ের শব্দ শুনা 
যাইতেছে। কিন্তু মূহুর্তে আশা! নিরাশায় পরিণত হইল। হতাশের 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! বলিলেন, _না না, সে আসিল না। খআসিবার 
জার অবসর হত নাই, আসিতে তার মন সরে নাই। কিন্তু তাহার 
স্বখের জন্র--তাহার উপভোগের জন্তইত আমার সাজা গোজা ; যদি 
সেই না! আলিল. তবে এ সকল কেন? অতঞব এ সকল ধুয়া মুছিরা দুর 
করিয়া দেও। 

অচিরে রাধার গুপ্ত প্রণযকাহিনী সর্ধন্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
স্বামী, শ্বাঞখড়ী, নলম্দা প্রভৃতি রাধাকে নানারপে বন্তরপ! দিতে লাগিলেন। 
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৬ ৩ পদ পি শপ পি জিউস পি শাচিতা 








৩ পট স্ছি এসি কার গার পর পদ 


রাধার “কলক্কিনী" নাম পড়ি! গেল। পাড়ার পরিহাসরসিক! রমণীগণ 
নানারূপ শ্লেষবাক্ক্ে মর্্রপীড়িত করিতে লাগিল। রীধা হ্যামপ্রেষে 
বিভোর হইয়া! সমস্তই অক্েশে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্তামের 
নিন্দা শুনিলে অধীর! হইয়। পরিতেন। কেহ শ্ত/মের কাল রং, বাকা শরীর 
বা শঠ-কপটতার উল্লেথ করিয়া তাহার সহিত প্রেমের অযোগ্যতা প্রমাণিত 
কারলে, রাধা তাহাদিগকে তীহার চক্ষুদ্বারা শ্তামরূপ দেখিবার জন্য 
অনুরোধ করিতেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিন্দা, কলঙ্ক এ সকল 
কিছুতেই রাধার অনুরাগ হাস হইল না,_বিনাশের কারণ থাকিয়াও প্রেম 
বিনষ্ট হইল না; বরং দিন দিন অনুরাগ বুদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশ: 
বাধার জগন্সয় কুষ্ণমূণ্তির স্ফ্তি হইতে লাগিল। তিনি মেঘ দেখিলে, 
তমাল গাছ দেখিলে ক্রষ্তকে মনে করিয়। ব্যাকুল হইয়: পড়িতেন। বুক 
ফাটিয়া কানা ঝাঠির হইত, তাই গুরুজনের ভয়ে ভিজ। কাঠ চুলায় দিয়া 
“মের ছলে ক্রন্দন করিতেন । পরে লজ্জা, ভয়াদিও দূরীভূত হইল। এই 
সময় রাধিকার আর কোন চিন্ত, অন্ত কিছুতে সুখ, বা অন্ত কোন বস্তর 
আকর্ষণ রহিল না। 


রাধার কি হলো অস্তর বাথ! । 


বসিয়া! বিরলে থাকয়ে একলে 
না! শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না চলে নয়নের তারা | 

বিরতি আহারে রাঙ। বাস পরে 
যেমন যোগিনী পারা ॥ 

এলাইয়া বেনী ফুল্লের গাথনি 


দেখয়ে খসয়ে চুলি 


১৬৮ প্রেমিক-গুরু 


সপ পাপী সপ পালাল 





স্পপস শপিসিিরি পপ পজিত ৯৮ ১ ৮০. পলিসি পপ, ৮ ৯৫ সি পরের ৯৯৯৮ ০ 


হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে 
কি কহে দুহাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি মযূর ময়ুরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। 
চণ্তীদাস কয় নব পরিচয় 
কালিয়া বধুর সনে । 
রাধা ক্রমশঃ যোগিনী-উদাসিনী হইয়া উঠিলেন। কৃষগকে মনে 
পড়িলেট তিনি মুচ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। 


কালিয় বরণ হিরণ পিধন 
যখন পড়য়ে মনে। 
মুরছি পড়িয়। কাদয়ে ধরিয়া 


সব সখী জনে জনে ॥ 
রাধা শুধু যোগিনী নছেন, তিনি উন্মাদিনী--পাগলিনী হইলেন । 


তরুণ মুরলী করিল পাগলী 
রহিতে নারিন্থ ঘরে। 
বারে বলিয়া বিদায় লইমু 


কি করিবে দোসর পরে ॥ 
রাধিকা প্রেমে ক্রন্দনম়ী,--তাহার পূর্বরাগে জুখ নাই, প্রেমে সখ 
লাই, মিলনে স্থথ নাই। মিলনেও তিনি আশঙ্কামরী-_যাতনামযী-_ 
ছহু কোরে ছু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।। 
মিলনেও রাধার দেহবোধ নাই--প্রিয-সম্ভোগ রসাম্বাঘ নাই- 


এ কাল মন্দিরে আছিলা! সুন্দরী 
কোরহি শ্টামের চন্দ। 


প্রেম-ভক্তি ১০১৯ 





রঃ প্র চি এ 
ক শিপ শিপ পিিসিসিপাসলা পি 


তবু তাহার পরশ না ভেল 
* এ বাঁড় মরম ধন্দ ] 

রাধার প্পমে কেবলই আকুলতা-_কেবলই মণ্মজাল|-_ 
একে কুলবতী ধনী তাহে দে অবল!। 
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বাল! ॥ 
অকথন বেয়াধ এ কহা নাহি যায়। 
যেকরে কানুর নম ধরে তার পায় ॥ 
পায়ে ধরি কাদে চিকুর গড়ি ষায়। 
সোনার পুতলি ধেন ধুলাতে জোটায়। 


আশ্নেক্গিরি যেমন দ্রবমরী জালা প্রসব কার-শ্রীরাধিকার হৃদয়ও তেমনি 
ূর্বরাগে,মিনে,সস্তোগে রসে দগারে সর্বকালেই এক অনির্বচনীয় বিচ্ছিন্ন 
পর্ববিনাশিনী সর্বগ্রাসিন। জালা উদশীরণ করিয়াছে । তাহার স্থথে হন, 
হ্ ্ণায় সখ, প্রেমে যন্ত্রণা, যন্ত্রণাক্ম প্রেম ; প্রেমের ধারাই এইরুপ-_ 


সুখের লাগিয়। ধেকরে পীরিত্তি 
ছখ যায় তার ঠাই। 
রাধিকার দুঃখের পীরিতি; তাই ষেন তাহার অবির়ত-_ | 
হয়! গদগি পরাণ পোড়নি। 
হালামুখী সন্কুল হিম'লয় হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল প্রবাহিত 


হয়! আগজ্জনকে যেমন পবিত্র ও শীতল করিয়াছে, তেমনি রাধার প্রে্- 


রি পবিত্র ও রূতার্থ 
করিয়াছে। 


তিতির লি দিফাপ হয না, ভাই কৃফপ্রেষে 
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চন্্াবলী, রাধার প্রতিবাদ্দিনী। রাধা অভিসারে আদিয়া উৎকন্ঠিতচিত্ধে 
শ্রীকষ্চের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দমন্ত রাত্রি উদ্বেলিত হৃদয়ে 
কাটিরাছে,-_ ভোরে কৃষ্ণ অসিলেন; তিনি অন্ত নায়িকার নিকট হইতে 
আসিতেছেন মনে করিয়া শ্রীমতী রাগে-ছুঃখে, অভিমানে মুখ ফিরাইরা 
বসিলেন। একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার বড় সাধের বধুর প্রতি চাহিলেন 
না। শ্রীরুঞ্ণ আপন দোধ স্বীকার করিলেন-__তীহার পা ধরিয়া সাধিলেন -- 
ক্ষমা চাহিলেন; বাহার দর্শনাকাজ্ঞায় হৃদয়ের সমন্ত বুদ্ধি এক-মুখী 
করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন, সেই বধু আসিয়। কাতরে-_-আকুল ক্রন্দনে 
মানভিক্ষা চাহিতেছেন ? কিন্তু রাধার দয়! হইল নাঃ তিনি সথিগণকে দিয়া 
শ্তামকে কুঞ্জের বাহির করিগ্প। দিলেন। শ্ঠটাম চলিয়া যাবামাত্র তিনি 
“বধু, বধু বলিয়া মৃঙ্চিত হইয়া! পড়িলেন। সব্বীরা বহুষত্থে চৈতন্ত 
সম্পাদন করাইলে বলিলেন 7 


তপবরত কত করি দিন যামিনী 
যো কানু কো নাহি পায়। 
হেন আঅমুল পন মধু পাদ গড়ায়ল 


কোপে মুঞ্ি ঠেলিনু পায় ॥ 

তখন রাধা শিরে করাঘাত করিরা হাহাকার রবে রোদন করিতে 
লাগিলেন। সখিগণ পুনঝুয় শ্যামকে আনিকা নিলাইলেন। সব দুঃখ 
কুজিয়া বাধা আবার প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতে লাগিলেন শ্যামের 
বুকে মাথা রাখিয়।-- নয়নে নমুন দির কত ক্ষমা ঢাহিয়া বলিলেন; বধু 
আছি ফেরাগ করি, দে কেবল ভোমার জোরে, আমি অবোধিনী গয়লার 
দেয়ে, তোমার মধ্যাদ্াা জানিৰ কিরূপে? তুমি দয়! ক'রে আমায় ভাল 
বাসিরাই না আমার মান বাড়াইদ্বাছ। নতুবা আমাকে পুছে কে? 
তোমার গর্ষের আমার গর্ব; তোষাক্গ মানে আমার মান । 
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১. 





ভুঙ্ার গরবে হাম গরবিলী 
* তুহার বূপেতে রূপসী রাই। 


এইবূপে নিত্য নৃতন প্রেমে বড় স্ুখে__বড় আনন্দে রাধার দিন ধাইতে 
ছিল। সহসা অক্রর আসিয়া শ্রীকুষ্ণকে মথুরা লইয়া গেলেন; তিনি 
আসিব বলিয়া আশা দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আর আসিতে পারিলেন 
না। বুন্দাবন শ্মশানে পব্ণিত হইল, অথাসঙ্গে বনমধ্যে রাধা জীবন্ম, তা 
হ্হা পড়িয়া রহিলেন। অধিকাংশ সময় গ্রাম-প্রমে বিভোর থাকিতেন। 
সেই সমাধির ভাবে এবং স্বপ্রাবস্থায় শ্যাম-সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতেন । 
চেতনার সঞ্চার হইলেই বধু বধু শব্দ করিয়া ম্ঘ্রভেদী কুন্দনে দিগস্থ 
আকুলিত করিস তুলিতেন। বুঝি সে আকুল ক্রন্দনে পশু-পক্ষী বৃক্ষলতা 
পর্যান্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইভ। দৈর্ধ্যলাভ করিলে সে সনয় সথীসঙ্ষে 
শ্ামপ্রসঙ্গে যাপন করিতেন | এই সমস্ষের অবস্থা প্রেমিক ভক 
শ্রীমৎ কুষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত ছৃঈটা গান হইতে ভঁলোচনা করা 
বাউক। | 

বমুনাতীরে কুষ্ুবিয়োগিনী উন্মাদিনী রাধিকা, ললিতার গলা ধরিয়া 
বলিতেছেন, “হায় আমি কি করিলাম, সধি 1 গে ভামার অমূল্য নিধি, 
সে আমার আচলে বাধাই ছিল, আমি 'অভাগিনী পেয়ে নিরি হারাইলাম । 
সখি, সে কি আমার কম ছুঃখের নিধি! আমি ভ্রঃখের সাগর সেঁচে সে 
নাঁধ পেয়েছিলাম । আজ সেই দিন আমার মনে পড়িতেছে, সেই নব 


অনুরাগের দিন !-- 
সখি যখন নব অন্থুরাগে হৃদয়ে লাগিল দাগে 
বিচার্লাম আগে পাছের কাজে। 
(যায! ক'রতে যে হবে-গো,. . : সখি আমার বধুয়ার লাগি) 
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হক ও ালিপউপাসপা পি িপাসপস্পী সসিশিি 


প্রেম ক'রে রাখালের সনে, আমায় ফিরিতে হবে ঝনে, 
| তুজন্স কণ্টক পথ মাঝে ; 


( সথি আমার যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাশী ) 

লথি! যখন কান্ুর নব অনুরাগ আমার নির্শল হৃদয়ে দাগ দিল, 
ভখন একবার মনে মনে বিচার কাঁরয়া দেখিলাম, আমার বধুর জন্ঠ যাহা 
যাহা করিতে হইবে। সেই পাছের কাঁজগুলি আগেই ভাবিয়! স্থির করিলাম। 
সধি,'আমি ত সখের জন্ত শ্যামের সঙ্গে প্রেম করি নাই, যদি স্থখের লালসায় 
প্রেম করিতাম, তাহ! হইপে রাখালের সঙ্গে প্রেম করিব কেন? আমি 
যেদিন কানুর সঙ্গে প্রেম করিয়াছি, সেই দ্দিন হইতে দ্ঃখকে মাথার 
ভূষপ করিয়াছি । রাখালের সঙ্গে প্রেম করিয়া আমাকে যে বনে বনে 
ফিরিত্ে হইবে, আমি তথনই তাহ! জানিতাম। বন-পথ যে কণ্টকময়, 
বনে যে ভীষণ ভূজঙ্গ আছে, আধার রজনীতে পথ চলিতে চলিতে যে 
ভূজ্ঞঙ্গের মাথায় পা দিতে পারি, পঙ্কের খাদে পড়িতে পারি, এ সকলই ত 
আমি জানিতাম। সখি, আমি আরও জ্ানিতাম ষে, 'রাই বলে, বানী 
বাছ্দিলে আমাকে যেতেই হইবে । তাই-- 

অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়! অতি পিছল, 
চলাচল তাহাতে করিতাষ। 


(সখি! আমায় চ'লতে যে হবে গো, বধুর লাগি পিছল পথে ) 

সধি! বর্ষার আধার রঞ্জনীভে ষখন মুষলধারে বারিবর্ষণ হইবে, 
বখন ছুর্দান্ত ঝঞ্জাবাতাসে যমুনার হৃদয়ে প্রবগ তরঙ্গ উঠিবে, নিবি 
'ন্ধকার-বিছ্যাতের বিকটহামি ভিন্ন আর কোন আলোকের রেখাও দেখ 
বাবে নাঁ, বন্ধের বিকট গর্জনে যখন পৃথিবী কপির উঠিবে সেই ছূর্য্ো- 
গের রাত্রিতে যদি শুনিতে পাই বনের মাঝে আঙ্গায় নাম ধরিয়া বাশ 
-ৰাছিতেছে, তাহ! হইলে আ কি আমি য়ে থাকিতে পান্সিব? সেই 
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০. খপ লে এ সস পা পি শি সি পি কস 


ঘোর রজনীতে আমাকে নিরাপদ গৃহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া বধু যে পথে ডাকি- 

তেছৈন, সেই পথে চলিতে হইবে--এ কথা যে আমি আগেই ভাবিষ়্া- 
ছিলাম! তাই আঙ্গিনায় জল চঢালিয়া পিছল করিয়া সেই পিছল পথে 
চলিতে শিখিতাম ; যেন আধার রাত্রিতে বর্ধার পিছলে পথ চলিতে 
পদস্থ লিত হইয়া পড়িয়া! নাযষাই। তাই সখি-_ 


হইলে অশাধার রাতি পথ মাঝে কাটাপাতি 
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম ॥ 
(সদাই আমায় ফিরিতে যে হবে গো, কত কণ্টক কানন মাঝে) 
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নিজ্জন স্থানে 
তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলাম কত। 
( ভূজঙ্গ দমন লাগ গো) 
সখি আমার এই কৃষ্ণপ্রেমের কত না শত্রু, বধুর উদ্দেশে চলিবার 
পথে তাহার! ভুজঙ্গরূপ ধরিয়া থাকে! কিজানি, কোন স্থযোগে দংশন 
করিবে, বিষে জর জর হইয়া অঙ্গ অচল হইলে আরতো আমি প্রাণনাথের 
আহ্বানে যাইতে পারিনা । তাই বিধবৈদ্যগণকে ডাকিয়! নির্জজনম্থানে 


বত সাধন! করিয়া ভূজঙ্গ দমনের তন্ত্-মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম। কিন্ত”. 
বধুর লাগি কৈলাম যত, এক মুখে কহিব কত, 


হতবিধি সব কৈল হত ॥ 
(হায় | সে সব বৃথা যে হ'ল গো, সথ আমার করম দোষে ) 
বধুর জন্ত আমি কি করিয়াছি, কিইব! ন! করিয়াছি, কিন্তু তবু জামার 
কশ্দ-দোষে সকলই বিফল হইল। হতবিধি আমার এত আগ্নোজন হত 
করিল। আধার ক্ষপ পরেই বলিয়। উঠিলেন,-_. ১ 
না না সখি, এ আমার পাগলের প্রলাপ । বধুর জন্য আমি যে এভ- 
হুখ সহিয়াছি, সেকি আমার ছুঃখ ? সে বদি ছুঃখ হইবে, তবে জগতে 
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কান পাপ 





সী পিপল লা কাছ তি পো পা পপ লা তম সা সীল পপ ভস্িবিকািত 


ন্ুপই বাকি আছে? সে দুঃখ যে আমার বধুর জন্য, আমি সে ছুঃখ-রদ্ুে 
হার করিয়া গলায় পরিয়াছি । সি !- 
বধুর পরস পরশ লালসে 
( যখন ) যাইতাম নিকুগ্ নিবাসে, 
তখন চরণে বেড়িত বিষধর কত, নৃপুর হইত ভ্রান গো? 
(নস ছুঃখ জানি নাই বধুব সুখে, 
সদ। ভাসিতাম সুখে, নিশি দিন, 
গেছে দেই একদিন আর এই একদিন, অভাগিনী ফাধার । 
( এখন ) বিনে সে ভঙ্গ, আসলের সজ) . 
ভূষণ ভজঙ্গ মান গো ॥ 
যখন বধুর পরশ-লালসায় ক্জ-পথে চলিতাম, তখন কি পথের দ্রিকে 
চাহিয়। দেখিতাম 2 তখন কত কা'লফণী "আমার চরণ বেডিযা' ধরিত, 
তাহাদের আমি নূপুর বলিয়া মনে করিতাম। 
আমি আসিতাম বাণীর টানে, তখন কেবা চাইত পথ পানে। 
প্রাণ বধুর সহিত তিল আধ ব্যবধান যে আমার সহিত না। 
'আবার-_ 
একদিন কুপ্তে মিলনে দৌহার, গলে ছিল আমার নীলমনি হার । 
বিচ্ছেদ ভয়ে তাজিয়ে সে হার, 'জামি ভুলে নিলাম শ্যামচন্্র হায় ॥ 
সপ! যে মণিহার আমার আর আমার প্রাণকান্তের দয়ে গবপয়ে 
মিলনের ব্যাঘাত করে, সে হারে আমার কাজ কি? বিশেমতঃ-_ 
ও--যে অন্তরে পরেছে শ্যাম-প্রেমের হার, তার কি কান্ত আর,-- 
তার কি কাজ আর, মুণিমুক্তা হেমের হার ? 
তবে এসব হার ক'রতেম বে ব্যবহার, 
তখন এই হার ছিল, বধুর স্থত্রে উপহার ॥ 


১ এরা -তটিভিপিপিউিল ই শিপ উরি টান ৩ ৩৮ 
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পাশপাশি পাপা শাস্পিপী শিশিপাসপাস্সাসপাস্পা পতন স্পপাসিল পপসপিপস্পস্পসিপাস পিপলস সস পাপন সি পা 


..'সধি ! আমি আমার সেই “প্রাপ্তরত্ব” হারাইয়াছি, জীবনে আর সেক 
রদ্ত পেলাম না 


এখন পরিণামের হার হরিনাদের হার 
ত্বরা পরা তোর! 'অঙ্গে সই । 
আমি পরিরে সে হার মরিয়ে তাহার 


চরণ বুগলে পুনঃ দাসী হই ॥ ্‌ 
বির্হাগ্রিতে রাধার প্রেন কষিত সোনার তায় হইয়াছিল। মিলনে 
যাহা ঢাকা ছিল, বিরহে তাহা প্রকাশিত হই । আর তাহার মান 
নাই, গর্ব নাই, সুখ নাই-দেহ বিফল, বুঝি প্রাণও বিফল। সকল 
প্রেমিকারই এই কথ! মনে হয়, 


প্রিয়েমু সৌভাগ্যফল! হি চারুতা ॥ 


তাহার শরীরের সৌন্দর্ধ্য--তাহার ভরা-যৌবন, যদি প্রিয়সংতুক্ত না 
হইল, তাহা হইলে তাহা বিফল। হতে মৃত্যু কবলিস হইয়াও রাধা, 
শ্যামসুন্দরের উপরে রাগ করিতে পারেন নাই। শরীক যদি প্রভাসে 
যারা দুঃখে থাকিতেন, তবে কথা ছিল না । কিন্ত তিনি তত তথায় রাজ! 
হইয়া! _মহিষী লই পরম শ্ুখে কাল কাটাইতেছেন। অথচ একটা 
মুখের কথা বলিয়াও সান্তনা করিতে 'আইনেন না, একটা লোক পাঠাইয় 
তত করেন না। তিনি রাজা, ইচ্ছা করিলে সব করিতে পারেন, তবু 
করেন না কেন? ভুলিয়া গিয়াছেন,-যে রাঁধাকে সন্ধা হিয়ায় রাখিয়া 
নয়নের প্রহরা-দিতেন, তিনি. স্বামী,ঘর, কলঙ্ক, নিন্দা, কুল, মান তুচ্ছ 
করিয়া! ষে শ্যামের প্রেমে ঝাপ দিলেন, সে আলি তরেেশে রাধাকে 
ভুলিয়! অন্ত নারীর সঙ্গে কত বঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন। এত দ্বণ! 
- এন তাচ্ছিল্য-এত হেলা কোন্‌ প্রেমিক! সহ্য করিবে? সাধারণ 


১১৬ টু প্রেমিক-গুরু - 


পপি 
রা ভি পপ পাপা পাশিত 


রমণী হইলে ফাটিয়া মরিত; কিন্তু রাধা শ্রীরুষ্ণের স্বর্ূপশক্কি বজ্ক্াই 
কুষ্ণ-বিরহ-বাড়বানলে কোনবপে প্রাণ রক্ষ। করিয়াছিলেন । 
রষ্স্বথে তিনি ঈর্ষা না করিয়া বণিতেছেন ;-- 


যুগ যুগ লীবমু বসমু লব কোল । 
হমর অভাগ হুনক কোন দোষ ॥ 

সে যেখানে ইচ্ছা! থাকুক, লাখবর্ব মুখে জীবিত থাকুক, আমার অভাগ্য 
ডাহার দোষ কি? অদোষ-পরিতাক্তা রাধার কি নিঃস্বার্থ প্রেম ! রাধার 
লে সমাদর অবস্থ। দেখিয়। বুঝি পাধাণও গলিয়াছিল, তবু তিনি শ্রীকষষ্ণের 
উপর রাগ করেন নাই? বরং কেহ নিন্দা করিলে সহা করিতে পরিতেন 
না। এই সময় মহাভাবে রাধা! আত্মহারা থাকতেন, অষ্ট সাত্বিকভাৰ 
উদ্দীপ্ব অবস্থায় অনুভব হইত। কখনও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া রোম- 
কপগুলি শিমুল কাটার মত দেখাইত--কখনও শীতের প্রভাবে থর থরি 
কাপিতেন, আখার মুহূর্তে এরূপ তাপবৃদ্ধি হইতে বে, নব কিশলয়দলও 
দে তাপে শুকাইক যাইত। শরীরের গ্রন্থিগুল! এলাইয়া পড়িত- চক্ষুদিয়। 
পিচ কারীর মত অশ্রজল ছুটিত। ক্ষণে ক্ষণে মূচ্ছ! যাইতেন,-নিংস্বাস 
স বুকের স্পন্দন রহিত হইয়া মৃতের স্তায় পড়িয়া থাকিতেন। সখিগণ 
কর্ণমূলে অনবরত কৃষ্ণনাম শুনাইলে, চৈতন্তপ্রাপ্তিমাত্রে হুহূষ্কার করিরা 
উঠিতেন | ধাহাকে ন! ধরিলে উঠিয়া বসিতে পারিতেন না, সেই রাধিক 
ভাবাবেশে সময় সময় সিংহীর ন্তায় কৃষ্থান্বেষপে বাহির হইতেন। ক্রমশঃ 
তান আপন! ভুলিয়। দিব্যোম্নাদ লাভ করিয়াছিলেন; তাহার বিশ্বময় 
কষ্ণস্দুত্তি ও রৃষ্ণান্ুতব আসিয়াছিল,__তিনি, আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
প্রয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া কষ্ণ-তন্ময়ত্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
অবশেষে শতবৎসর পরে প্রভাসের মহাষন্ডতে রুষ অঙ্গে মিহিতা হইয়া 
্ব-ন্থব্ূপে জীন হইল! গেলেন। 
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 শ্রেই বাধাই _ গোপীভাবনিষ্ প্রেমময়- -াবনুনধ তক্তের একমাত্র_ 
আদশ।_ | জীবকে এই আদর্শ দেখাইয়া প্রেমভক্তির পথে  পূরণানন্দ_ . 
প্রদানের প্রদানের জন্যই বর ব্রজলীলা--ভগবানের “রাধার” অবতার। অতএব 
বর্জলীলা বা রাধাকষ্ণের রতিরদ, কদর্য ঝ| দ্বপ্য নহে 1 ভগবান্‌ স্ব-স্ব 
পেই রমমাণ ) তাই তাহার নাম আত্মারাম ইঈশ্বর। সেই রমণী লীলাই 
ব্রজ্জলীলা। জীব আর শক্তি লইয়! তাহার সকল। জীব আর শি 
না থাকিলে তিনি নিগুণ,--নিক্সিয্। জীব যখন সাধন বলে-নিক্ষাম 
ভাবে প্রকৃতির বানুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে আত্মসমর্পণ করেন 
--তথন ভগবানের স্বরূপ-শক্তি প্রাপ্ত হন। কিস্ত জীব তখন নিফাম-_ 
সে তখন শক্তি লইয়া! কি করিবে? তাহার কামনা গিয়াছে, কর্ম গিয়াছে, 
শত্তির তাহার প্রয়োজন কি? তাই জীব সে শক্তি তীহাকেই প্রত্যপণ 
করে। সে শক্তি নিজশক্তি বলিয়া--আনন্দময়ী হলাদিনীশক্কি বলিয়া, 
ভগবান্‌ তাহা গ্রহণ করিয়া! মধুরতাঁবে আলিঙ্গন করতঃ মিলিত হলেন । 
এইবূপর্তিগবান্‌ ও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাঝ্মক মিলনের নাম রমণ ৭) 
ফোগীর ইহাই সমাধি। (ভগবান্‌ ভক্তের সহিত রমণ করিবেন ; ভক্তও 
ভগবানের সহিত রমণ করিবেন ।) এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় 
নঠে, স্বাভাবিক । সি এই প্রকারে যে নিজশক্তি ব! প্ররূতির সহিত 
রমণ করেন, এ রমণ মায়িক জগতের কেহ জানিতে পারেনা, ইহা 
ব্রজ্জের অমানুষী গুঢ়লীল! )6এই. স্বরূপশক্তির শীরবস্থানীয়া হলাদিনীশক্তি, 
---সেই আনন্দদারিনী হলাদিনী ভগবান্কে আনন্দাস্বাদন করাই! 
থাকেন। হ্লাদিনীশক্তি স্বারায় তক্কের পোষণ হয়, তজ্জন্ত, তাহার অপর. 
11৮ 8058-66 
নাম গোপী। শ্রীমতী রাধাই বাই গোপীকুলশিরোমি ॥ তাই রাধার প্রেমও 
সাবের সৈরোমণি। নিরং । নিরবচ্ছিন্ন আননাদায়িনী হলাদিনীশক্তি রাধার, সহিত 
পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন তাহাই রমণ বা! রাসক্রীড়! নামে অভিহিত, 
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নাস শীল 








সপ পাপন 


তই, গোগ।ভাবের সাধনায় শৃঙ্গাররসকে মধাগতকরতঃ প্রেমিক-প্রেমিকা! 
উভয্নের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া সম্ভোগ-মিলন সংঘটিত হয় হয়, তাহাতে সমস্ত 
প্রকার ভে ত্রম দূরীভূত হইয়া যায়) তাহাতেই (কখনও শ্রী, রাধার 
ভাবে বিভোর হইয়। রাধা- প্রকৃতি অবলঘ্ধন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, 
কথনও বা রাধিকা, শ্রীক্রুষ্ণের স্বরূপাচরণ করিরা ললানন্দ সুখ অনুভব 
করিয়া থাকেন। ইহারই নাষ বিবর্তবিলাস! ভক্তাবতার গৌবাঙ্গদেৰে 
এই ভাব সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল ।) 
রাধা-রষ্ণচলীলায় জীব প্রেমভক্তির আদর্শ পাইল বটে, কিন্তু কিরিপ 
সাধনার তাহ। লাভ হইবে, তাহা জানিতে পারিল না। ম্তরাং তাহাদের 
প্রেম-রসের পিপানা মিটিল না। জয়দেব, চণ্ীদাস প্রভৃতি দু'চারিজন 
তক্ত ভগবৎ-ক্ঁপানপ প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাত করিলেও, সাধারণ জীব সে 
গুড় উপায় জানিল না । কাজেই সাধনার আদর্শ-জন্তট ভতগবান্কে আবার 
অবতীর্ণ হইতে হইল। পূর্ণ ভগবান্‌ ব্যতীত অপূর্ণ জীবকে কে আর সে 
শিক্ষা দিবে? তাই শ্রীরুঞ্ণ বলিরাছেন,_- 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টন্ততদেবেতরো জনঃ। 
স যত প্রমাণং কুরুতে লোকশুদনুবর্ততে ॥ 
- ভ্রীমদ্তগবদগীতা, ৩৯১ 


সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে; সাধারণ লোক 
তাহার অনুসরণ করে। তাই ভগবানের কেনও কর্ম না থাঁকিলেও 
“আপনি আচরি ধন্দধ জীবেরে শিখায়” মনুযাদেহ ধারণ করিয়া নিজে কন্ম" 
ভাচরপের দ্বারা জীবশিক্ষা দিয়া থাকেন। রাধারুষ্জের ভানর্শে প্রেমভক্তি 
লাভের ভন্য যখন জীবগণ ব্যাকুল হষটয়া উঠিল, তখন. দয়ার সাগর ভগবান্‌ 
রাধাভাবে অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তিতে অস্ুগ্রানিত হইয়। ভ্রীগৌরাদরূণে 
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স্পা সস বস পা. 


নবহীপে অবতরণ হইলেন। তাই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শোকেরা বলিয়া 
থাকেন যে,(পাধ। কৃ, একদেহে_ গৌরাজ হইগ্াছেন,-গৌরাঙ্গের বাহিরে 
রাধা, অন্তর কৃষঃ অর্থাৎ কই রাধাভাব- -কান্তিতে আচ্ছাদিত হয়া 
গৌরাঙ্গরূপে কবতীর্ হইয়াছেন এ তত্ব শাস্ত্র পঙ্ডিতের বোধগম্য না 
হইলেও সাধন-প্ডিতর বু ঝতে বিল হইবে না। 

বাধাকৃষ্ণ প্রণয়' বকা তহুল শদিনীশক্তিরম্মা চা 

একাঘ্বনাণপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতে। তৌ। 

চৈতন্য'৭২ প্রকটমধুন। তদ্বয়ঞচেকামাপ্তৎ 

রাধাভাখছু। তন্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ | 

_ললিত-মাধব। 

শ্রীরাধাক্ক» এক আত্মা হইয়াণ্ড দ্বপরের শেষে ভিন্ন ভিন্ন মৃতিতে 
আবিতূতি হইগ্লা ছিলেন, পরে সেই উভয় মৃর্ভিই পুনরায় একতা লাভে 
কলির প্রথমসন্গার প্রকটিত হইয়। চৈতন্ নামক রাখাভাবছাতিস্বলিতরফ 
শ্বরূপে প্রেমরপ আমাৰ কারয়াছিলেন। কারণ এহ যে, বাধা ও কৃ উ্ভ- 
ফলেই জড়প্রতিবোগী-- চিদবন-মুস্তি ) স্ৃত্রাং উভয় স্বরূপেরই প্রায়ই এেক- 
বিধ উপাদান, কেংল কান্তি ও ভাব মাত্র বিভিন্ন । এই হেতু লীলা! অন্ত 
রাধাকৃষ্ণের স্বরূপের মহা মলনে তাহাধিগের কেবল কান্তি ও ভা'বরই পরি 
ব্তন সঙ্গত, নতৃবা অন্ত কোনরূপ অবস্থান্তর সম্ভবপর নহে; পক্ষান্তরে 
শক্তি অপেক্ষা শরিমানের প্রাধান্তবশতঃ উভয়ের সন্মিলনে কুষ্ণস্বরূপই 
াধাভাবহ্যাতি-সুবালত হইয়াছেন, কিন্তু রাধাশ্বরূপ কৃষ্ণভাবদ্যুতি-সুবলিত 
হল নাই। দলভৃত্ত গো! ও গর্বিত শান্ত্রপণ্ডিতে গৌরাজ লইয়া 
বড়ই আন্দোলন-আলোচনা করে। (গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার 
করিলেও রাধারঞ্$-মিপনে গৌঁকস হুইরাছে,_রাধাভাবকান্তিতে কৃষ-তঙ্ 


১২০ | প্রেমিক-গুরু 


পাস 





স্পশিিসপাশিপাল ৯০৯৭ সিসি 


আচ্ছাদিত হইয়াছে, শাস্ত্-পণ্ডিত একথা স্বীকার করে না) অর্থাৎ 
বুঝিতে পারে না। আবার গোঁড়ামীর মুৃতার, জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়ায় 
গৌঁড়া গৌর-ভক্ত এ তত্ব বুঝাইতে পারে না._-উপরন্ত বাজে কথায় 
বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসে ।. কিন্ত যোগী, জ্ঞানী বা সাধকগণের 
এ তত্ব বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। 

ভগবান্‌ রাধারুষ্, অবতারে যে তত্ব বিকাশ করিয়াছেন, সেই সাধ্য- 
তত্বের সাধনা প্রাণাঁলী গৌরাঙ্গ অনতারে প্রচারিত হইয়াছিল। রাধাকুষ- 
তত্ব-_সাধ্য অর্থাৎ ভগবানের ভাব; আর গৌরাঙ্গতত্ব--সাধনা অর্থাৎ 
ভক্তের ভাব। নুতরাং যিনি ভগবস্তাবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিয়াছিজেন, 
তিনিই ভক্তভাবে সেই লীলারস-মাধুধা আস্বাদন করিয়া জীবকে সেই 
পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাই রাধাকৃ্চ ও গৌরাঙ্গ অবতারের বিদ্ভি 
লতা, নতুবা তাহাদিগের উপাদানগত কোনও পার্থক্য নাই | ইহাই 
বৈষ্কবীয় দর্শনের অচিন্ত্য-ভেদান্ছেদ-তত্ব | 

ভগবানের হৃলাদিনী-শক্তিই রাধা ) সুতর।ং শক্রিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্িত 
শব্ধি গ্রীরাধার বস্তগত কোন পার্থক্য নাই। যথা £-- 


শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। 





তি । 


যেরূপ মৃগমদ ও তাহার গন্ধে গুপগত কোন পার্থক্য নাই এবং অগ্রি 
ও ভাহার জালাতে ূপগত কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ কৃষ্ণ ও রাধার 
স্প-গুপগত কোন প্রভেদ নাই ; স্থতরাং তাহারা সর্বদা অভিন্ন ও এক- 
মৃত্তি। শক্তিই জীব ও জগতের কারণ, সুতরাং জীব ও জগৎ কাধ্য। 
কার্য কারণে লয় হইবে, আবার কারণ ব্রক্ষে বিলীন হয়। তাই 
স্তানবাদী সন্ন্যাসিগশের জঙ্বৈততক্বই চয়দ লক্ষ্য ।. তাহারা ভ্রীব-জগতের 
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সপ পপ ৯৯৯ পা্পসিলাস্িশী 


ধার ধারেন না । কিস্তু ভক্তগণ লীলারস আশ্বাদে লুব্ধ বিয়া শীলা 
অর্থাৎ ভীব ও জগৎ অগ্রাহ করিতে পারেন না) কাজেই ভেদভাবও 
রক্ষা কর্রতে হয়। কিন্তু তদীয় শক্তি বা শর্তির কাধ্য জীবজগৎ 
ভিন্নবৎ প্রতীরমান হইলেও বস্তরতঃ তাহা হইতে অভিন্ন । তবে এই 
অভেদ যেমন অচিন্তা, তেমনই ভেদ-প্রতীতিও অচিস্তনীয় , অন্যান্ত দর্শন 
হঈতে বৈষ্ণব-দশনের ইহাই বিশিষ্টতা ; গৌড়া ভক্ত এই কারণ ও উদ্দেশ্য 
না বুঝিয়া অন্তান্ঠ বৈদীস্তিক-মতের নিন্দা করিয়া নিজেদের মতের প্রাধান্ 
প্রতিপন্ন করে। আপন আপন লক্ষ্যকে ম্পটরূপে প্রকাশিত করাই 
বিচার-শাস্ত্রের উদ্দেষ্ত | সুতরাং সেই উদ্দেত্য লইস্সা সম্প্রদায়ভেদে 
বেদাস্তের ভাষ্য ও টীকা রচিত হয় । ভাই, ভক্ত'বৈদাস্তিক বলেন্‌ 
ভগবান্‌ হইতে তদীয় শক্তির তেদকল্পনাও যেমন ভামাদের সামথ্যাতাত, 
অভেদ কল্পনাও তেঘনি আমাদের সামর্থ্যাতীত। অথবা ভেদাতেদখাদ 
অবশ্থযই ্ীকার্ধ্য । শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও সেই ভেদ অচিস্তা, 
সেই অভেদও অচিস্তয। অর্থাৎ স্পষ্টরপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব-. 
উহা চিন্তার আয়ত্ত নহে, সেই জন্য এই ভেদাভেদ অচিস্ত্য। 

গৌরাঙ্গদেব অভেদ্রতত্ব আর রাধার ভেদতত্ব ; সাধনায় গৌরাজস্ব 
লাভ করিয়া রাধারুষ্ণের অসমোর্ধলীলা-রসমাধূর্যযয আস্বাদন করাই প্রেমিক 
ভক্তের চরমলক্ষ্য । ইহাই স্ুনিশ্চয় সাধ্যাবধি। তাই বৈধব সম্প্রদায়ে 
অচিস্তাভেদাভেদ মতই বেদাস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মুতুরাং 


তাচাদের মতে সাধনায় অস্থৈততত্ব অর্থাৎ গৌরাঙ্গত্ব লাভ করিয়া তেদ- 
তন্ববের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলা-রস মাধুধ্য আস্বাদন করাই পঞ্চম পুরুষাথ । 
কিরূপে গৌরাঙ্সত্ব অথর্ৎ প্রেমময় স্বভাব লাভ করিয়া রাধাকুষ্ণের লীলা- 
রস আম্বাদন পূর্বক পূর্ণানন্দের, অধিকারী হওয়া যায়, পরের প্রবন্ধ 
ভাহাই বর্ণিত হইয়াছে। 


২ শািাশিশিস্সপসি পাপা পা 








রমতত্ব ও সাধ্য-সাঁধন 


হাশর 


রাধাকষই রসতন্ব,__হুতরাং জীবের ইহাই সাধা) যে সাধনাবলগ্বন 
'ক রয় রাধাকুষ্জের রস-রতি জ্ঞান হয়, তাহাই সাঁধা-সাধন। 

রসের পিপাস। জীবের প্রাণে প্রাণে । কেবল ভীব ফেন,-_কুস্ুম ফুটিযা 
রূপে-রসে ফাটিতে থাকে; বৃক্ষের নবীন শ্রাম-পত্র-কুপ্রে রূপ আয় বরস। 
পর্ণবীময় রূপ আর রসের বিচিত্র লীলা! । ঘ্বর্শ, মর্ত্য এই ফূপ আর রসের 
অচ্ছেদ্ত বন্ধনে বাঁধা । কো'কলের শ্থুর এই রূপ আর রসের পঞ্চম, 
শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল সেই রূপ-রসের সিগ্বশ্বাস, নৈশগগনে 
নিগন্তব্যাপী লঙ্গীতময় মাধুধ্য - লেই রূপ আর বসের ভীবন্ত মত্ালীলা। 
সপ শক্তিত্রীড়।_রস সুখের নামান্তর । কাজেই তত্ববিদের বিশ্লেষণ 
ধার্মিকের প্রাণের অনুসন্ধান ঁ শক্তি আর রসের দিকে। কেননা, ব্রহ্ধই 
'্রসস্থরূপ | যথা £-- 


রসো বৈ সঃ। 
শ্তি। 
রদ তিনি। ভিনি কে ?-খধিরা বলেন,-_প্যতো বাচো নিবর্তন্তে 
অপ্রাপা মনসা সহ।” ধিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি বর্গ; ব্রহ্ধই 
আনন্দামৃতরূপ রস, এই রস অশ্বাদনাথথই ভগবানের ৃষটিকাঁধ্য )-জীব 
দে্ট ধাসনাবিদপ্ধ হইয়া, রসের পিপান্ু হইয়া, ুরিয়া মরিতেছে। গোপী- 
ভাবের সাধনায় সেই রদ-রতি জ্ঞান হয়,-হ্বদয়ে তাহার প্রকাশ পায়। 
তগনানের যে রসপ্রাপ্ি কামনা। সেই রস পূর্ণভাবে রাধায় বিরাদ্ধিত ; 
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শপ 





স্পা পিপি 
আপ পতি স্টিশী 


সুতরাং রসের বিরাশ রাধাতব্বে। রাধার সহিত শ্রীক্ণের যে ব্র্লীল! 
তাহাই রসের আ প্রয় বা রস- সাধনা। 

রাধা আর কক একই আত্মা) জীবকে রদতত্ব আস্বাদন করাইতে 
ব্্জধামে উভয় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। দেই রাধার আত্মস্করূপে 
নর্থাৎ আত্মারূণে প্রতি জীবন্বদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জীব সেই 
আনন্দ ঝ! সুখের অন্বেষণে জলব্রস্ত মৃগের মরীচিকায় ছুটিয়৷ যাওয়ার হ্যায় 
--এই সংসার-মরু-ভূথণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে । কিন্ত 
অপূর্ণ জগতে পূর্ণ সুখের আশা করা বিভন্বন!। মায়ামুগ্ জীব জানিতে 
পারে না যে, পূর্ণানন্দ_ পূর্ণ সুখ ষে তাহার আত্মায় অবস্থিত। মৃগ যেরূপ 
আপন নাভি স্থৃত কন্তুরীর গন্ধে উদ্ধান্ত হইস্স! বনমধ্যে ব্যাকুল তাবে ছুটিয়া 
বেড়ায়, তদ্রপ জীবও আনন্দের অনুভূতিতে পাধিব বিষয়ে প্রধাবিত 
হইয়া বেড়াইতেছে । জন্মজন্মান্তরের স্থুষ্কতি বশতঃ এবং সাধুশান্ত্রের রুপা 
জীব যখন জানিতে পারে ষে, তাহার চির আকাঙ্কিত পদদাথ তাহার 
আত্মাতেই অবস্থিত, তখন বিষয় পৈরাগ্য উপস্থিত হয়,-সে তখন আম্মান 
সন্ধ।নে নিযুক্ত হয়। অনন্তর আত্মসাক্ষাত্কার লাভ কারয়াঃ আত্মা 
রাধা তন্বের বিকাশ করিতে পারিলেই পূর্ণরস ও ভানন্দের অধিকারা 
হওয়! যায়। তাহা সাধন সাপেক্ষ । জগতে অতি সামাহ। একটী তত্বের 
অনুসন্ধান করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের প্রয়োজন । কিন্তু ভারতের 
সুবণযুগে দেবকল্প খাঁষগণ যোগেন সুমহান পর্বত শৃঙ্গে অধিরোহণ পূর্বক 
জ্ঞানের দীপ্ত-বহ্ধি ওজালিত করিয়া লইয়া! ধে সন্ধান করিয়াছিলেন 
তাহাদের কথত শান্ত্রের আশ্রয়ে আমরা এখনও সে তত্বের অনুসন্ধান 
প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহাতেও কিঞিৎ জাধনা-সাঁপেক্ষ,-সেই লাধনা কি 
প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শত্তিমানের শক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা 
ধায়, কি প্রকারে প্রকৃতির বালনা-বাছর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়,-- 
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লী কিস কিছ রা চস 





আঁর কি প্রকারে রসের তব সম্যক অবগত হইয়। রসের ভাগ নিঃশ্তত 
দরধারায় জলিত-কণ জীবের প্রাণ সুশীতল হয়,-০তাহার সাধনতব 
যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেক ও তীহার ভক্তগণ কর্তৃক প্রচারিত 
ছইয়াছে। 

ষে পধ্যস্ত গীব আত্মতত্ব ভুলিয়া প্রাকৃত-বিষয় ভোগে আসক্ত থাকে, 
মায়ায় সন্মোহনমন্ত্রে ভুলিয়া ভবের হাটে ছুটিয়! বেড়ায়, সে পর্য্যন্ত তাহার 
বন্ধাবস্থা,-ন্ুতরাঁং তাহাকে বদ্ধজীব বলা যাইতে পারে। তৎপরে 
ভগবানের রুপায় আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হয়৷ জীব রসানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। 
প্রথমতঃ মায়ামুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া শেষ রসসংপ্রাপ্তি পধ্যস্ত জীবের যে 
সাধন1, সেই অবস্থাতে সাঁধকগণ হিন্দু খধিগণ কর্তক-_ 


“াক্ত ও বৈষ্ঃব” 


এক্ট তুই নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্ত আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে 
বছদিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ, ছন্দ-কোলাহল হইয়াছে ও হইতেছে । উভয় 
বাঁদীই আপন আপন মতের প্রাধান্ত সংস্থাপন জন্য বত যুক্তি-প্রমাণ দেখাই- 
যাছ্ছেন। শাক্তগণ বলেন, “শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তিহান্তায় কল্পতে" 
অর্থাৎ শক্তি-জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আশা হান্তজনক ও বৃথা । আবার বৈষব- 
গণ-শান্ত্র-প্রমাণ দ্বারা দেখাইবেন যে, বৈষ্ণবই একমাত্র মুক্তির অধিকারী । 
পৃথিবীর নানাদেশ নানাসম্প্রদায় আপন আপন ধন্দমভাবে বিভোর 
রতিরাছে, দ্বঃখের বিষয় তাহারা বৈষ্ণব কিম্বা শাক্ত না হইলে মুক্তি লাত 
করিতে পারিবে না| নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় সাম্প্রদায়িক 
গৌড়াদিগের এইকূপ প্রমাপোক্তি শুনিয়া হান্ সম্বরণ করিতে পারিবেন 
না। পরিধির সকলস্থান হইতে বৃত্তের কেন্ত্র যে সমদৃরবর্ভী--যত মত, হত 
পথ-_প্রত্যেক ব্যাসার্ধ সমান, পরিধি বা ব্যাসার্ধ স্থিত ব্যক্তি তাহা কি 
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পাসপিপািন 





পাস্তা ০টি সালা পপ ০০ স 


প্রকারে জানিবে 1 তাই জগতের ধন্মসম্প্রদায়ে পরম্পর বিদবে-কোলাহল। 
নতুবা প্রক্কৃত সাধুর নিকট কোন হিংস দ্বেষ নাই) তহারা জানেন, ষে 
কোন মতের চরমসাধনায় সকলে একই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবে। স্ততরাং 
বৈয়াকরণিক অর্থানুসারে শাক্ত বা বৈষ্ণব, শক্তি-উপাসক বা বিষু-উপাসক 
হষ্টতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মন্ত্র তাহা নহে) উহা! ধর্মের সাধন-পথেরই 
স্তরবিভাগ মাত্র । জীব যতদিন মায়ার অধীন থাকে,--রূপ, রস, গন্ধ, শব্ধ 
স্পর্শে মোহিত হয়, _বাসনা-কামনার দাস হইয়| থাকে, ততদিন সে বন্ধ। 
সেই বন্ধজীব সাধুশান্ত্রের কৃপায় উদ্দ্ধ হইয়া বখন প্রকৃতির বাহমুকধ 
হবার জন্ত সাধন করে, তখন সে শান্ত) আর যখন মায়ামুক্ত হইয়া 
আত্মার অসমোর্ধ প্রেম-রস-মাধুষ্য আস্বাদন করে, তখন সে বৈষ্ণব। 
অতএব সাধক, শক্তি বা বিষুর, ধাহারই উপাসক হউন না কেন, 
সাধনার স্তরভেদে শাক্ত-বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবে । এইনপ ষে মঙ্ত্রেই 
উপাসনা কর! হউক না কেন, জীব যে কোন সম্প্রদ্ায়ভুত্ত হউক না কেন, 
সাধনার স্তরভেদে--শাক্তাদি নামে অভিহিত হয়। শিবের দৃষ্টান্ত 
আমরা এই বিষয়টা পরিশ্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। 


শিব যখন দাক্ষায়ণীকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছিলেন, তখন 
তিনি বন্ধ জীব যাত্র। তৎপরে যখন দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হইল, শিব সভীকে 
বিন! নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ কারলেন ? কিন্তু সতী, শিববাকা 
প্রান্ত না! করিয়া দক্ষালয়ে গিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন শিব বুবি- 
লেন, প্ররুতি' ত তাহার বশীভৃতা নেন, কর্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি 
সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন। তথন তিনি শক্তিকে প্রকৃত চিনিতে 
পারিলেন-_শক্তি-জ্ঞান হইল,--জমনি তিনি মহাযোগে বসিলেন। শিব 
শান্ত হইলেন। এদিকে দাক্ষামূণী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূগে জন্মগ্রহণ 
করিয়া শিবকে পতিকপে পাইবার জন্য ঠাহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ 
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শিব ভ্রক্ষেপও করিলেন না । ফিনি একদিন সনীর মৃত দেহ স্কুহ্ধে 
করিয়! ত্রিলোক ভ্রমণ করিগ্রাছিলেন ; তিনি আজ সেই সতীকে-_সে 
হারাধনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াও তার দিকে দৃকৃপাত করিলেন লা। 
তন গৌরী দেবগণের সাহায্যে মদনদ্বারা শিবের ধ্যানতঙ্গের চেষ্টা করি- 
শন; কিন্তু শিবের কটাক্ষে মদন মুহূর্তে ভম্ম হইঘ। গেল। শিব তখন 
শক্তিকে পত্বীরূপে দাসীর ন্তায় গ্রহণ করিয়া, ব্র্মবসানন্দে নিমগ্ হইরু 
গেলেন। এতদিনে শিব বৈষ্ণব হইলেন। তাই মহাদেব পরম বৈষল 
ধলিয়া কীঙিত। শান্ত মায়াকে বশীভূত করিনাঁর সাধন করিতেছেন) 
আর বৈষ্ণব শক্ষিভয় করিয়াছেন, বৈষণবের নিকট প্রকৃতি মায়াজাজ 
বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী ভইরা পলায়ন করেন। শাক 
ধথন মায়াকে সাধনার দ্বারা বশীভ়ৃত করেন, কিম্বা তাহার কুপালাভ করেন, 
কামকে ভশ্মীভৃত করেন, তখন বৈষ্ণব-পদণাচা হন। এই কাধণে 
রামগ্রদাদ, রামরুষ্জ শাক্কসাধক হইলে ইভারা পরম নবৈষ্তটব | ভার 
যেসকল বিষুউপাসক বিষয়-বিষ-বিদগ্ধচিত্তে সংসার প্রলোভনে হাবড়ব 
থাইতেছে, তাগর! শাক্তাধম । যেব্যন্ত্ি প্রকার 'আঅনল-বাভর হাত 
এডাইয়াছেন তিনি শক্তি উপাসক হইলেও বৈষ্ণব । শক্তি উপাসক কিন্ব 
কোন স্ত্রী দেবতার উপা উপাসক যদি শাক্ত হইত, তবে রাধা উপ।সক- পরম 
ভাগবত শুকদের গোস্বামীও শাক্ত; কিন্তু সকলেই তাহাকে পরম বৈধ 
বলিয়া জ্বানে। এই হেতুবাদে রামপ্রসাদ্ড পরম বৈষব | রামপ্রসাদ 
ফে'দন গাহিলেন,- 
ভবেরে সব মাগীর খেল! । 
মাগীর আধ্টভাবে গুপ্ধ লীলা ॥ 
সগ্তণে নিগুপ বাধিয়ে বিবাদ চেল দিয়] ভাঙ্গছে দেলা । 
( সে যে) সকল কাজে সমান রাভী নারাজ হয় সে কাজের বেঙা ॥ 


(প্রয-ভক্তি | ১২৭ 


টড টি সস ০ প 








এসপি পানরশিশীশিত কাসতিত০০৯ 


তখন বৃক্ষিলাম রামগ্রপাদ শান্ত, তিনি মায়াকে জানিরাছেন ; আর 
মায়া তাহাকে বাধিতে পারিবেন না। তারপরে যখন শুনিলাম__ 

সে যে ভাবের বিষণ ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্তে পাপে। 

তখন রাম 'প্রসাদকে বৈষওব বিয়া সন্দেহ হইল। তারপরে-- 

বড় দর্শনে দর্শন মিলে না আগম নিগম তন্ত্রপাবে। 
ভক্তি রদর রসিক সে যে সদানন্দে বিরাজ করে ॥ 

তধন আর সন্দেহ মাত্র বঠিলনা,--আমরা রামপ্রসাদকে বৈছস 
চতিগ্গ জানিতে পারিলাম। যে কোন দেবতার উপাসক হউক পা কেন) 
এমন কি মুললমান, খুষ্টান প্ররতিকেও শাক্ত বা বৈষ্ঞর বলা যাইতে 
পারে। অতএব কেবল বিঞ্ু-উপাপক বৈষ্ণব নছে,_পৃথিবীর ফে কোন 
জাতি হউক না কেন, যে সাধনার উচ্চস্তরে আধিরোহণ করিয়। মায়া 
ঠাধল__ক্মীকযণের আকুলতা। বিনষ্ট পূর্বক বন্গরসানন্দে ডূবিয়! গিয়াছেল, 
'গামর! াহীকে উচ্চকঠে “বৈষবঠ বলিয়া ঘোষণা করিব | গার বাপনা- 
বিদগ্ধ জ্রীব কৌপান-কন্থাধাদা হইলেও তাহাকে শাক্তাধম কিঘা বন্স্রীষ 
বলিতে দ্বিধা করিব না। সুতরাং সকলেই জানিয়া রাখ যে, শা না 
হইলে কাহারও বৈষ্ণব হইবার অধিকার নাই। | 
. পাঠুক আপন আপন সাম্প্রদায়িক পেৌড়ামী ভুলিয়া এস্সদার 
মমাঠিত চিন্তে চি্ঞা কর দেখি, তাহা হইলেই উপরোক্ত বাকের দাতা 
উপলন্ধি করিতে পারিবে । তোমরা কি মনে কর যে, চোর, বদমায়েস 
লম্পটগণও শক্তি কি বিছুম্ে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই মুক্ত হইবে? কিন্ত 
একটু ভাবিলেই তোঁগাদের কথার অদারতা বুঝিতে পারিবে। আর. 
শান্ত বা বৈষর শব্দে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ কর, সকল বিবাদ ভঞ্জন হইবে, 
--শান্তবাকোরও মধ্যাদা রক্ষা হইবে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব মুক্তি ধি- 
কারী, বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তলাভ করিতে পারে লা। কিন্ত 


১২৮ | প্রেমিক-গরু 


খ্ 


১৮ পাপন পাপ ও পপি পস্পিপিসটি ৯ পাপী পদ স্পা এপস স্পীস্পীিশাসিী ও সসটিপাসিসিপীপসপাসিপসপাপ | লী তীছি পী পি লি তত এন ১৯২ ও 


বিছু উপাসক অর্থে বৈষব শব গ্রহণ করিলে, সে ্রলাপোক্তিতে কে 
মুক্তি পাইবে কিম্বা কোন ব্যক্তি সে কথায় অন্ুরক্তি প্রকাশ করিবে ঃ 
আর শক্তিকে যিনি জানিয়া-তীহার বাহুমুক হইয়া ভগবানের প্রেম- 
মাধুর্ষো ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই বৈষণব। যে কোনও জাতি--যে কোনও 
সম্প্রদার়তৃক্ত হউন না কেন, এবভ্ূত বৈষ্ণবই মুক্তির অধিকারী,- আমরাও 
সেই বৈষ্ণবের পদ্রজ: ভিথারী। 

অতএব রসতব ও সাধা-সাধনের গথমাংশের অধিকারী শান্ত এবং 
উত্বরাংশের অধিকারী বৈষ্ণব-পদবাচ্য । অর্থাং--এ তব্বের সাধকই 
শাক্ত এবং সিদ্ধকে বৈষ্ণব বল! যাইতে পারে। আমরা পুরে বলিয়াছি 
জীব আত্মস্থ হইয়া, আত্মায় রাধাকুষ্ণ তত্বের বিকাশ করাই রসতত্ব এবং 
তাহার সাধনাই সাধ্য-সাধনা। গুণময়ী মায়া, ইক্জিয়পথে জীবকে 
আকর্ষণ করিয়! বিষরানুরক্ত করিয়া রাখিয়াছেন । বি্ষিয়ান্থরাগ কাম হইতে 
উতৎপর হয়, * স্ৃতরাং কামই জীবের জ্ঞানকে- আত্ম-স্বূপকে আচ্ছর 
করিয়! রাখিয়াহে । ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ বলিয়াছেন ;__ 

আবৃতং জ্বীনমেতন জ্ঞবানিনো! নিত্যবৈরিণ] ॥ 


কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্প,রেণানলেন চ। 
- শ্রীমন্তগবগ্দীতা, ৩৩৯ 


ষেক্সূপ অগ্নি ধূমদ্ারা, দর্পণ মলঘ্বারা, গর্ভ জরাযুদ্বার। আবুত হয়, 
মেইরূপ হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চির-শক্র এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্রি 
হার! জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে । স্থতরাং কামদমন করিলেই অর্থাৎ কাম নষ্ট 
* ধ্যায়তে বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙত্তেযুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে 
--্রীনন্তগবদপীত1, ২1৯২ 


প্রেম-ভদ্ি ১২৯ 


কাস স্পসিপাসপিপীিপাস্পীলাসিপািশসি বিশ 


চলে ৭ আতপ প্রকাশিত হয়, তখন আনন্দ লাভ ঘটিয়া থাকে | কাম 
লখন করাই সাধা-প্রেমরসের সাধনা । সর্বাপেক্ষা কামের আকর্ষণ 
কোথায়? এ গর্ধের উত্তরে অব্য সকলেই ধলিবেন, কামিনীতে। শান্ত 
কারগণও তাহ।ই ধলিষাঙ্গেন 3 

স্্রী্নাজ্জায়তে পুংসাং হুতাগারাদিসঙ্গমঃ | 

ঘগ, "বজান্কুবাদ্‌ বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্‌ ॥ 

_ পুরাণ বচন । 
বীজের শুর হইতে কল-পত্রাদিযুক্ত বুক্ষের গায় কামিনী-সঙ্গ ভইতে 

তু, গৃহ গুড় ভ বিহঘমকলে পুরুষদিগেষ সংসারে আপত্তি জন্মে *) দেনা 


] 


গা শু ভিত কঠিন শুখলতা সায়ার মৌহিনী শভি। এই রি 
আাহ্ব-শভ্তিতত নগাঈয়! লতি পারিলে, সে শক্তি রা হয) ভন 
তাৰ ছি আনন্দাভুত বাসন! রমণীতে বর্তমান, দে বাসনার লিবলার্থ ই 
স্বর পদ্য কারের সাপনা বা বলাচারপদ্ধাতি এবং ফাদ দর 
(সাধনা! এভতান গ্রন্কার প্রণীত “তান্রকণুরু” নামধেয় ভান পঞ্চ 
নকারের সহ] লা কুলাশারপদ্ধতি বণিত হইয়াছে । অভএব নস- 
লাধনাই ওই ও কের প্রাতিপাছ। বিষয় । 

(প্রমব) 7 সাধক গথমঞ্ঃ বাগবজ্েণদ্ধেশ প্রেমিক গুরুর কৃপালাভ 
পন্দক উ5::1কট হইতে রসশন্ব বা রাধাকষ্জের যুগল মন্ত্র কাম 
কলা) ও ক ভি ভাগমোক্ষ বিধানে গ্রীণ করিবে। কেননা, 


- 








রা 


*. বেন এনে অর্থাৎ জা পুরুষের নান্ুলন ইচ্ছা ও উদ্দেশ, ন্দদ রর 
প্রকতির শা ,দণর 'শৃকুলত। নষ্ট কর্পিবার উপায় গ্রভৃ তি জটিল বিষয়গুলি 
নত প্রণীত « গুরু” ্ল্তা'বুতরূপে আলোচিত হইয়াছে; ) সুতরাং 
এখানে আর "নরুল্িথত হইল ন।। 


2১... 


১৩০ প্রেমিক-গুর 


স্টিল লো ৬ লাস পাসসিলোা পসস পাম পিপি পি পাতি পিছ লা স্মপিপাশিলা শিিস্শিলা শপ সিপাসিশ 


কলিযুগে তত্-শান্ত্রমতে দীক্ষা ও সাধন কার্য সম্পর্ন করিবার বিধি আছে। 
বথা ; 


আগমোক্তবিধানেন কলৌ মন্ত্রং জপেত স্ধীঃ। 
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলো চাহ্যবিধানতঃ ॥ 
স্তম্ত্রপার | 
স্ববুদ্ধি জন কলিতে তন্ত্রবিধানে মন্ত্রজপ করিণে, কেননা এই যুগে অগ্ঠ 
বিধানে দেবস্তাগণ প্রসন্ন হয়েন না । এই কামবীজ ও কামগায়ত্রী আগম- 
সম্মত রাধা-কৃষ্ণের যৃগল মন্ত্র। রসমাধুধ্যলিগ্ণ, সাধকগণই উক্ত মানের 
অধিকারী । সমষ্টি আনন্দ বা পূর্ণানন্দের মুলীভূত বীজই কামমন্তর। 
স্বতরাং কামবীজ ও কামগ্াঘত্রীই ব্রজ-ভাবে মাধুধ্যরস সাধনার মহামন্ত্র। 
এই মন্ত্রে প্রার্কত কামের ধ্বংস ও পূর্ণানন্দ লাভ হইক্সা থাকে । যথা £-- 
কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ত্রী ভজিলে। 
রাধাঁকুঞ্চ লভে গিয়া শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ 
-ভজন-নিণয় | 
কামবীজের সাধক স্বসসং শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধা শ্রীমতী রাধিকা । অতএব 
শীরাধা ইভার বিষর এবং শ্রীরুষ্ণ আশ্রয় । অতএব বাধাকষ্চই কামবীজ 
এবং গায়ত্রী সপিগণ। যথা £-- 
কামনীজ রাধাকৃঞ্ণ গায়ত্রী সে সথী। 
অতএব গায়ত্রী বীজ পুরাণেতে লিখ ॥ 
--ভজন-নির্ণয়। 
কামবীজ ও কামগায়ত্রী প্রদান করিয়া শ্রীগুরু মাধুর্যয-ততবলিগ্প, ভক্ষের 
সম্মুখে রস-মার্গদ্বার উদঘাটিত করিয়া দেন। অঞ্জরী, সথী প্রভৃতি ভজনাজ 


প্রেম-ডক্তি ১৩১ 


পপি শীকসপিসি পীশপাস্পশি পাশপাশি পিপিপি 


নির্ণয় করিয়া শ্রীপুর ভক্তকে ব্রজের নিগুঢ় সাধনায় নিযুক্ত করেন। তখন 
সাধক অন্তুশ্চস্তিতাভীষ্ট দেহে অস্তমূ্থী ইন্জিযবৃতিসমূহ দ্বারা সিদ্ধরাগ 
ব্রলোকে-_শ্রীরূ্পমঞ্জরী প্রভৃতির ন্যায় শ্রীরুষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন। 
নিত্য বৃন্দাবনই সিদ্ধ ব্রজ-লোৌক। নিত্যবুন্দাবন কিরূপ-- 











সহজ্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহ পদযৃ। 
তৎকণিকারং স্তদ্ধাম তদনাম্তংশ-সম্ভবমূ ॥ 
কর্ণিকারং মহদ্‌ যন্ত্রং যটকোণং বজ্রকীলকম,। 
ষড়ঙ্গষটপদীস্থানং £:কৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ 


প্রেমানন্দমহানন্দরূসেনাবস্থিতং হি যু । 
জ্যোতীঃরূপেণ হন্ুনা কামবীজেন সঙ্গতং ॥ 


তৎ কিঞ্ন্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ? 
_ব্রহ্গসংহিতা | 


ভগবান শ্রীরুষ্ণের যে নন্ধাম, তাহার নাম গোকুল। উহা সহশ্রদল 
বিশিষ্ট কমলের ভ্যায়। এই কমলের কর্ণিকাসকল অনস্তদেবের অংশ- 
সন্তু যে স্ান._তাভাই গোকুলাখা। এই গোকুলরূপ . কমল কর্ণিকা 
একটা মটু কোণ বিশিষ্ট মহদ্‌ যন্ত্র। ইহা বজকীলক অর্থাৎ প্রোজ্জল 
হরক-কীলকের ন্তায় উজ্জল প্রভাবিশিষ্ট এবং কামবীজ সম্বিত (ইহার 
ঘট কোণে ষট পরী মহামগ্ব ( কষ্ণায়, গোবিনণুয়, গোপীজনবন্ভায় স্বাহা, ) 
বেষ্টন করিয়া আছে) এই কর্ণিকার উপরেই প্ররুতি-পুরষ অর্থাৎ 
শ্ীক্্ীবাধাকষ্ণ নিতা রস-রাঁস-বিহার করেন । এই চিৎধাম--এই রস. 
রাস-মগ্ুল পুণতম শ্ুখরসে অবস্থিত, এবং জ্যোতি:স্বরূপ ও কাঁমবীজ 
মহামন্ত্রে নন্মিলিত। এই কমলের অঞ্দলে অষ্টপথী, এরং কিঞ্রন্ধ ও. 


হিরন 


১৩২ প্রেমিক-গুরু 


৯৮ আসি পি লী লস পাপা শি পি লা পাটি কি লী দিলি পপি পিসি াসটিলাসটীপাস্সিতা শপ পাসপাশপাশিপািশী পিপিপি প শিপাস্পিট পি শা পাতি পপি পসপটি পপ পিউ, 





ফেশরনমূহে অসংখ্য গোপী বিরা্তিতা । এ স্থলে রমিকশেখর 
পর্ণতম রন রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পূর্ণতম! ভলাদিনীশক্কি রাধিকাসহ 
“নত্য-লীলা করতেছেন ॥ এই ভগ্রারুত বুন্দাবনে অপ্রাইত মন শ্রীকৃষে 
কামণাঁজ ও ক।মগায়ত্রী দ্বাশ উপাসনা করিবে | যথা £-- 

বুন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন । 

কামবাজ কামগায়ত্রা ধার উপাসন ॥ 

_জ্ীচৈতগ্চরিতামুত । 

শ্ীবুন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্প, নিখিল কন্দপের নিদান, শুথাণ 
দক্তল কমই এই কামের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও ক্লিপ 'গাপ্ত হইয়া থাকে: 
এই অপ্রার্ত কামের দ্বারাই মাদনী শক্তি শ্রীরাধার সহিত ভান 
প্রমলীলা-বলস সংঘটিত হয়। ইনি সাক্ষানমন্মথ-মন্মথ, অথাৎ প্রারত 
বন্মথ বা মদনে৪ মদন | €অথীভাবে এই রাধাকৃষেের সেবাধিকারলা হই 
নাধা-সাধন। যেফেত-_ 


সখী বিন এই লীলার অন্যে নাহি গতি। 

সখীভাপে বে তারে করে অনুগতি ॥ 

বাঁধাকুয কুগ্ঠীসেব! সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর মাহিক উপায় ॥ 

_ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 

সখীভাথেই কুপ্তসেবাধিকার লাভ হয়,_ সখিগণ হইতেই শ্রীবাধ।: 
রুষ্ণের গুঢলীল! প্রকাশিত ও খুগল সেবার অধিকার । অতএব প্রগ্ুরুর 
আজ্ঞান্ুসারে এই সকল সথিগণের মধ্যে ষে কোন একজনের স্থান পুর 
করিয়া, অর্থাৎ নিভকে তাহার স্বরূপ মনে করিয়া,-ত।হার হ্যায় হইফ: 


প্রেম-ভক্ভি | ১৩৩ 


পপসিলীনিলিশাশা ০১ 





০ ০২ পাশ বাশি সপাপাপসপপসসপসপপ পপ পাপ সপ, 


রাধা-মাধবের নিতা সেবা কাঁরবে। স্থীদগের বাধারুষেের মেবানন্দ্ 
একমাত্র সখ । 





বজলীলার পূর্বাৰধি এই উজ্জলরসাহ্মক প্রেমের [বিষয় শ্রীর্চ এবং 
আশ্রর শ্রীবাধ! চিলেন,_ জীবে তাহার ভনুভূতি ছিল। এই রসাহ্াদ জীবে 
প্রধান কারবার জন্ত তাহাদের গ্রকটলীণা। £ভীবের গোগী-ভাব গ্রহপ 


সরা 
৯... 


কারযু, রাধাকষেের- মিলনাজুক ছাননানুভব করাই শি ধধেয়। এই 
মকষের ও শ্রীরাধার মিলনানন্দই বল, আর তাঘ্িকের হয় গৌরীর মিলন 
স্টথই বল,_সকলই পরমাত্মা ও ভীবাজ্বার দিলিন। তবে সক্ষম হৃঙক্ষার 
বা সুঙ্সতম, এই যা প্রত্দে। প্ররৃতির ভীত শ্ণাধারষের প্রেমমী- 
শঙ্গারলীল| অপরিচ্ছিন্ন ও নিত, আর প্রত রতি কন্দপের কলুষময়ী 
কাম-জীড়া পরিচ্ছন্ন ও অনিতা! এই প্রারুতাএ্বত উভস্লীল', 
প্রতোক প্রাপঞ্চিক নারনারীর বাশ্চান্তরে ক্ভমূন থাকলেও তাহারা ভাপ্রা- 
কত নিত্যলাল! উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না । প্রাকৃত অনিত্য লাল, 
তেই তনায় রহিয়াছে। (বেকপ ব্রভগে-পীগণ মন্তাম্থ ওকষ্ের নিত্য, 
শঙ্গার লীলায় তন্ময় থাকিয়া, প্রাকৃত কল্পের ছনিতা কামলীলা বিশু 
হইস্াছেন) তজপ প্রাক্কত নরনারীও আনিত্য কান ক্রীড়া অতিনিলি 
চহয়া, নিতা-শঙ্গার-লীলা ভুলিয়া রহিয়াছে | যদি ই সমুদায় প্রাকৃত 
কামক্রীড়াপরারণ নরনারী সাধুশাক্ম মুখে রাধারুফ্ণের রামাদি শুঙ্গা$লীল! 
শুবণ করিয়া, তদনুসন্ধানে সবিশেষ যত্ুবান ভর, তাহা হইলে শ্রীরাধ'কৃষ্জের 
প্রসাদে গোপানুগতিময়ী ভক্তি লাভ করিয়া অনায়াসে প্রাকৃত কনদপ- 
ক্রীড়ার হস্ত হইতে খুঁক্তলাভ করিতে পারে এবং পরিণামে শোপী দ্রেকের 
অধিকারী হইয়া, শ্রীরুষ্ণের রাপাদি অনন্ত শরহ্গ।র-ণীল! প্রাপ্ত হইয়া 


থাফে। / 
রর অতএব সাধক হবীত!বে আপন হদয়-বন্দাবনে আরাধাকফের বুঞ্জ- 


১৩৪ প্রেমিক-গুরু 


এপাশ সপপপিশপাসি 





সপস্পাস্পিস্িসিশসিশাাসিপাশীল সিস্পিস্পপস্পিসপল শিপ সপ শাস্পিি সি পোলা ০ পা ০ 


সেবা করিবে ।) মনোময় দেহে আশ্রিত নিত্য সখীর ন্যায় তাহাদের 
চরণসেবন, চামরব্যজন, মালাগ্রস্থন, শ্যারচনা এবং শূক্গাররসাত্মক 
মিলনাদি করিবে। সর্বদা সেবা পরিচর্ধ্য করিতে হইবে। প্রতি দিন, 
মাস, তিথ্যন্ুসারে ব্রজলীলার অনুকরণে জীলাদি সম্পন্ন করিবে। ইহা 
কেবল মনদ্বারা ধ্যে় নহে, মনশ্েষ্টা ও ইন্দ্িয়-চষ্টা এই উভয়বিধা গোপ্যনু- 
গাতিময়ী ভক্তিদ্বারা৷ সেব্য।? এই কারণে গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত, গোপী- 
জনোচিত ভাব ও ইন্দ্িয়চেষ্টা দ্বারা রাধাকষ্ণের যুগলসেবা করিবে। এইরূপ 
সাধনায় ক্রমশঃ সাধকের মনোময় সিদ্ধদেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । অস্ত- 
শ্িত্তিতাভীষ্ট তৎসাক্ষাৎ-সেবোপযোগা দেহ, অর্থাৎ_স্বাং ভীষ্ট রি 
(নিরন্তর পরিচিস্তুনে সাধকের হৃদয় মধ্যে, তৎস্বরূপ য়ে চিন্তামরী মু্তির 
ভিপি হয়, তাহাই সিদ্ধ, _গোপীদেহ। এই সিদ্ধদেহে র সর্চার না হইলে, 
ভক্ত রাধাকণ্েের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না, ভহাদিগের সাঙ্গাং.. 
সেবারও অধিকারী হয় না। অতএব ভক্তের প্রথমত; শিদ্ধদেহ লাভের 
জন্যই চেষ্টা: করিতে হইবে। সুতরাং বাহ্াসক্তি পরিত্যাগ করিয়! 
নিত্যব্রজলোকে__শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত)সবীর স্তার সাক্ষাৎ ্রীন্দাবস্থ 
হর পুষ্প পত্র-শষ্যাসনাদি দ্বার! রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে। 


প্রথমতঃ গোপীভাব-লিগ্প, ভক্ত মনে মনে গোপামৃষ্থির কল্পনা করিয়া 
নিয়ত তাভারই অনুধ্যানে কালাতিপাত করিবেন, সর্বদা তাহার 
সাক্ষাৎ গ্রুপাপ্রার্থনা করিবেন। তক্ষের ইঠচিন্তা বলবতী হইলে স্বাতী 
গোপীঃ তির স্ক্তি হইবে। তাহার, অতুপনীয় রূপমাধুরী-দর্শনে সাধক 
আত্মহারা ॥ হইবেন। স্বতংই, গ্রহাবিষ্টের ঠায় তাহার ৃনতিচিন্তনে সর্বদা 
তন্ময় থাকিবেন। এই গোপীমুস্ির নিয়ত অনুধ্যান হইতে সাধকের 
হৃদয়মধ্যে, অভিনব মস্তি সঞ্চার হইবে, সঙ্চগোণীদেহের উদয় হইবে। 


ইহ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান-সম্মত । কেননা-_ 
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ঘত্র যত্র মনে। দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। 
স্লেহাদ্রেষাভয়াদাপি যাঁতি ততৎসরূণতাং ॥ 
কীটঃ পেশক্কতং ধ্যায়ন্‌ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ | 
যাতি তৎদাত্মতাং রাঁজন্‌ পূর্ববরূপমসংতাজন্‌ ॥ 


শ্রীমছ্ভাগবৃত ১১।ন২২-২৩ 


যেরূপ গহ্বরমধ্যে তৈলপায়িকা ( আশুল্লা), পেশক্কুত নামক ল্ুমর 

( কাচপোকা বা কুমরিকা পোকা ) বিশেষের নিরন্তর পরিচিস্তনে, পুর্করূপ 
পরিত্যাগ করিয়া, তংসারপ্য প্রাপ্ত হয়, তন্দ্রপ স্নেহ, দ্বেষ, ভয় বাঁ অনুবাগ 
বশতঃ বে ব্যক্তি ঘে বিষয় চিন্তা করে, সে ভচিরকালমধ্যে পূর্বরূপ পরি- 
ভাগ করিয়া তদীয় ধ্যেরস্বরূপ লাভ করিয়া থকে। এই কারণে গুণময় 
লাধক অন্ুুরাগবশে, মেই গোপীস্বরূপের চিন্তা করিয়া, স্বকীর হৃদয় মধ্যে 
ভগবৎ-সেবোপযোগী গোপীস্বরপ প্রাপ্ত হন। এই অস্তশ্চিত্তিত গোপীদেহই 
সিদ্ধদেহ | হদগ্জে ইহা! সঞ্চারিত হইলে, সাধক স্বাভীষ্ট গোপীকে আর 
আপনা হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান করেন না; স্বকীয় আত্মস্বরূপ তদনুগত তং- 
প্রতিবিশ্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই গোপীদেছে আত্মস্বরূপ উপলন্ি হয়। 
এই সময গোপীর প্রেমময়স্বভাবে, সাধকের গুণময় প্ারৃতস্থভাঘ লয় হা 
ঘায়।, তখন ভক্তের উদ্দীপন বিভাঁব হয়,_-ভক্ত রাধাকষ্তাঁনন্দ অস্কৃভব 
করিতে পারে, তীহাদের শূঙ্গারাত্মক রাসক্রীড়ায় ভক্তের তাহাদের অপেক্ষা 
কোটিগুণ সুখ হর; অর্থাৎ ভক্ত পূর্ণস্থথ অনুভব করিতে পারে । তাহান্ডেই 
তক্ত শ্রীগৌরাঙগদেবের স্তায় কখনও শ্রীকৃষ্ণব্ূপে রাধার ভাবে বিভোর 
হইয়া রাধা-প্রকৃতি 'বলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, কখনও বা 
শ্রীরাধিকারূপে কৃষ্ণের স্বরূপ-আচরণ করিয়া! লীলানন্দ-সুখ অনুভব করিয়া 
থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের কখনও অন্ত-রষ্ বহিঃ-রাধা ; আবার কথনও 
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অন্তর-রাধা, বহিঃকষ । এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ায়, ভর্ত উদেরই হে প্রেম, 
বসাদাদ কয়! পূ্ণানন্দ প্রাপ্ত হইফ্জা খাকেন। 

তদ্নগ্তর প্রারন্ধ ক্ষয়ে সাধক শাক্কত গুণময়দেহ পাদ 'গপুববক 
মনোমনু সুগ্াদঙে, অর্থাৎ সিদ্ধগোপীদেহে নিত্যবুন্দাবনে বাদারুফণের 
পামসেপাড তা গতি লাভ কারজা, তাহাদের অনমোদ্ধ লশা; সাধু 
'এনন্তকালের জন্ত নিমগ্ন হইয়া থাকেন । 








মহজ নাধন-রহম্য 


আমরা বসতন্ধ ও সাধা-সাধনের যেরূপ প্রণালী বিবৃত ক: 'হলাম, তাজ, 
প্রনত নৈষ্ল (শক্ষিদয়ী অর্থাৎ মাসরামুক্ত ) ব্তত অন্ত কোন ব্যন্ডি 
দাধ্যায়ন্ত নহে। বাহাবিবয়ে অন্থরাগ থাকিলে অন্ত শ্চন্তিত।ভা্ট দেহে 
ডি হয় না,_-বাহাবিষয়ে চি ওিক্ষপ্ত হওয়ায় স্বাভীষ্ট গোপাম্ব্টির নিব 
গুর পারচন্থনের ব্যাঘাত 5গ্গ; কাজেই নিত্য-সিছ্ছ ব্রজলোকে আন্প- 
মঞ্জুরী প্রতি সধিগণের গ্তায় সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্চ সেবা কদাপি সস্ভবপর 
নহে। আবার অন্ঠরূপ সাধনভক্তির সাহায্যে প্রেমময়প্বভাব প্রাপ্তির 
উপায় নাই; তন্বারা লালোক্যাি চতুর্ব্বিধা যুক্তিলাভ করিয়া এশ্বধ্য- 
সখোত্বরাগতি প্রাপ্তি হয়. কিন্তু সখাদিগেষ় স্াম্ন প্রেমসেবোত্তরাগতি লাত 
করিতে পারে না। অতএব শূঙ্গারক্নসাত্মক গোপীভাবলিগ্প, সাধকের 
গোপ্যন্ুগতিদয়ী ভক্তি 'ব্যতীভ অন্ত উপায়ে অভীই সিদ্ধি হইবে ন। 
বথ] 


প্রেম-ক্তি | ১৩৭ 


পাস পসপাস্পিস্পাপিস্পিসিএসিসি সিস্পিস্পি পাপা সিল উসিিসিলাছি সিটি সি পাপা শিপাস্পাস্টি স্পা শিবা? এপ শিপন পাতি ্ সি ৯ ০ 


কম্মতপ যোগজ্ঞান, বি: ধ-ভাক্ত জপ ধ্যান, 
ইহা হৈতে মাধুর্য ছুর্লভ। 
কেবল যে রাগমার্গের ভজে কৃঞ্চে অনুর'গে 
তারে কৃষ্ণ মাধুর্ধ্য স্থলভ ॥ 
_ ভ্রীটৈতন্ত-চরিতামৃত। 


প্প্টিপাত 2.0. তি হি পি সাদি পি সপাসিপিপসাতিপাস্িপাস্ি টি ০৯৮৮ 


তবে তাহার উপায় কি ?- শান্তকারগণ সে উপাস্স করিঝ। দিয়াঙ্ছেন। 
রামানন্দ, চওগানাস পতি রাসক ভক্রগণের সাধনাই তাঁহাদিগের 
অন্বরণুয়। আমি পূর্বেই বলয়াছি, কীম হইভেউ জীবের বহিকিষিয়ে 
শন্থনাগ হয়? দে কানের আকর্ষণ সব্বাপেক্ষা কামিনাতে অধিক 1 বাদও 
শান্তর বজিমাছেন $-- 
নৈব টি ন্‌ এ ন চৈবায়ং নপুংদ্কঃ | 
যদ বচ্ছর।রমাদণ্ডে তেন তেন সলক্ষাতে॥ 
_-শ্বেতাশ্বতরোপ নযৎ, ৫ সঃ 
ম্রাস্মা স্্, পুরুষ কিম্বা নপৃংসক নহেন; যখন যেরূপ শরীর স্কা।শয় 
করেন, তণনুপারে স্ত্রী বা পুরুষপপে উল্লিখিত ইন। বাস্তবিক হ্ধা ৪ 
পরুন এক চৈতন্ঠেরই বিকাশ ; আধারছেদে--গুণভেদে বিভিন্ন শান । 
হবে পরম্পরের এরূপ প্রবল আকর্ষণ কেন? * নর ও নারীর আতু। 
এক হইলেও নরে চিৎশক্তির এবং নারীতে আনন্দশক্তির নিকাশাবিক। 
বশত: নব-নারীর প্রতি, লারা--নরের প্রতি স্বভাবব সক তারক ভয় । 
উদ্দেশ্ত এই যে উভয়ে "আত্মসংমিশ্রণ করিয়া আপন আপন অভাব পূরণ 


পপ পপ পপ পাপা পাপপপাশা পি পাটি 


* নরনারীর পরম্পরের আকর্ষণের কারণ ও তাহা |নারণো পাক মৎ 
প্রণীত “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থে বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে ) সুতরাং এখ 
ক্ষেপে কারণ গ্রদপিত হইল। 
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০ পি শন পাস্টিাস্মস্মসটি পট টি টমাস সসসলাস, এ. শা 








পাপা পিসি সপ সি 


করতঃ পূর্ণত্ব লাভ করিবে। তাই সর্বাপেক্ষা কাঁমিনীতে কামের 
আকরর্ণ অত্যধিক / হতরাং কামিনীতে আতুসংমিশ্রণ করিতে পারিলে, 
জীব আত্ম-সম্পূর্তি লাভ করিয়া জগতের প্রধান আকর্ষণ নষ্ট করতঃ 
সহজে অন্তর রাঙ্গে গমন করিতে পারে । তাই তন্ত্রশান্ত্রে কুলাচারের 
ব্যবস্থা। বস্ততঃ কুলসাধন ভিন্ন মায়াময় জীবের কামের অগ্রিপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। তন্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, বেদ পুরাণান্ুষায়ী 
উপদেশ মত রমণীর আসঙ্গ-লিপ্সা পরিত্যাগ করা জীবের দুঃসাধ্য । 
পবৃত্তিপূর্ণ মানব স্থুল রূপ-রসাদর অল্প-বিস্তর ভোগ করিবেই করিবে; 
কিন্তু যদি কোনরূপে তাহার প্রিয় ভোগ্যবস্তর ॥ভিতর ঠিক ঠিক আস্তরিক 
শ্রদ্ধা উদয় করিয়া দেওয়া যায়, তবে দে কত ভোগ করিবে করুক না--এ 
তীব্র শ্রদ্ধার বলে স্বল্পকালেই সংযদ।দি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া : 
দাড়াইবে, সন্দেহ নাই । এই কারণে গোপীভাব লুদ্ধ ভক্ত, ভগবংশান্্র- 
বিরোধী তন্বসম্মত কুলাচারের ভনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন। 
তাহার কুলসাধনবলে কা'মমুক্ত হইন্না ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং 
গোপ্যন্ুগতিময়ী ভক্তিলাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে মহামম্মথ শ্রীকুষের 
শ্রীচরণকমল-সুধা প্রাপ্ত হন। 





অতএব গোপীভাবলিগ্ণ, প্রবর্তউক-ভক্ত অর্থাৎ বাহ্ানুরক্ত সাধক 
বাহিরে শাক্তভাবে এবং অন্তরে বৈঝুবভাবে ভগবানের উপাসনা করিবে। 
তন্্শাস্ত্রমতে শাক্তের কুলাচার সাধন বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত “তীন্ত্রিক 
গুরু,” নামধেয় গ্রন্থে লিখিত হইশটছে। স্থতরাং ভক্তিশান্ত্-মতে শাক্ত- 
তাৰ অর্থাৎ কুলাচারের সাধনাই আম? নিয়ে বিবৃত করিলাম । 

পূর্বে যেমন সাধকের তন্তশ্চিস্তিতাভীষ্ট-দেহে সিদ্ধব্রজলোকে 
সাক্ষাস্তুজনের প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ সাধকের গুণময় প্রারুত 
দেহস্থারা রাধাকুঞ্চের সাক্ষাৎ তজনের উপায়ই কুলাচার প্রথা । সথীতাব- 


পাস, 
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শাসক ২পাসপাসিশী স্পা শালি 





চি 
পা পা পরি পর, শর পো শরির পাপা পাস সি সি পো পিল পিস পাপা পম পো পাস স্মিত লিউ পাস পসছি পি 


লু সাধক শ্রীগুরুকে বৃন্দাবনেশ্বর, অভিলধিত যে কোন রমণীকে 
রন্দাবনেখরী এবং যথাবিহিত স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন মনে করিয়া, সখীরূপে 
প্রারুত দেহদ্বারা সাক্ষাত্ভঙন করিবে । আপন বিবাহিতা! স্ত্রীকে রাধারূপে 
কল্পনা করা যায়; কিন্তু স্বকীয় রম্ণীতে উচ্চনীচ জ্ঞান থাকা বিধায় এবং 
লোক-ধর্ম অপেক্ষা থাকায় তদীয় প্রেম তরল; আর সমাজ-বিরুদ্ধ বশত: 
পরকীয়া নারীতে প্রেমের উদ্দাম উচ্ছাস সহজেই বিকশিত হয় এবং 
লোকলজ্জা, তর-দ্বণা, বেদ-বিধি অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ 
ধাহাকে প্রেমের গুরু রাধারূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তীহার৪ গোপী* 

স্বভাব প্রাপ্তির জন্য একান্ত অনুরাগ থাক চাই ; সুতরাং সাধিকা রমণীর 

প্রয়োজন । নতুবা প্রারৃতকামাসন্ত নারীর সঙ্গে পুরুষের অধোগতিই 

হইয়। থাকে । অতএব আপন স্বভাবানুরূপ নারী অনুসন্ধান করিয়া 

লইতে হইবে। চণ্তীদাসের আশ্রিতা সাধক-গোপী শ্রীমতী রামমণি 

রজকিনী।--চণ্তীদাস বলিয়াছেন ১-- 


রজ্কিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, 
কামগন্ধ নাহি তায়। 
রজ্রকিনী প্রেম, নিকযিত হেম, 


বড় চতীদাসে গায় ॥ 
চে 


এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাধিকা রমণীকে শ্রীরাধারূপে আশ্রয় করিবে। 
হা হইলে কি হইবে ?-- 


ষে জন যুবতী, কুলবতী সতী, 
স্থণীল স্থমতি বার। 
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে। 


তব নদী হয় পার। 


১৪৩ প্রে হর 


৮ ১০৭ পপ পিপপীিপাস্পত পিপলস ৮ ৩ পিপল পালাতে পাটি শাস্টিপিশিলি পাপেট পি পিপি পা ২৯ এ সিটি পপি ্ছিপাপপািপাস্ি পিতা 20 ৩৩ িপিসপিদ পোপ এ+ 


এইরূপ গোপ্যন্ুগতা রমণী বতি'রকে *পৃ্যাত্তর রতা সমদ'র রমণীই 
বাভিচারিণী। ব্যাতিচার-ুষ্টা রমণীরা সং ঘোরতর ভধনর পঞ্কে 
নিষপগ্ন হয় এবং স্বসঙ্গীকেও আত্মবৎ কলুষিত করে। এই তেতু এতাঁদুশ 


রমণীসংসার্গ পূর্বের ঘুক্তিমার্গ উদবাটিত হু *', নরকের পথই প্রশত্ 
হয়। চিদাপ বলিয়াছেন ;-- 
ব্যাতিঢারী নারী, "য় কাণ্ডারী, 
নার্িকা বাছিযা ৮: । 
তার আবছায়া, পরশ করিলে, 


পুরুষ ধর্ম যাবে। 


রষ্তার্য বাতিরেকে যে ব্রদ্ণীর শে? দুয়ের তার আন কাধা 


সাধনের অবসর নাই, কষ্চশীল, টিন্তী কঃ কে যে রমনী উদয়ের 
শার ব্ষিদান্তর চিন্তার অবকাশ নাই, দে হদ্ণীর দেহ, মন, প্রাণ 


লাতেচ্ছু সাধকের উপণুক্ষা সহচরী। ক্ুতর,ধ গোটিত্ব লাভ কাততে 
হহলে লে, এক 1%] রমণাকে যের্প গে! পীজনোচিও ৪ ভাব ও 'স।চরণ্রর অনুকরণ 


কারতে হইবে, পুরুষ সগৃহকেও সেইরূপ শাবান অবলম্বন করিতে 
হইবে। 

এই ভাব সাধনার জন্য বাঙ্গলার বাবাডা'?গের গৃহে একাধিক বৈষ- 
লীর সমাবেশ দেখা বায়। এই বৈষ্ঞবী, বাওজীপধিগের সেবাদাসী নঠে ) 
তাহাদিগের প্রেম-শিক্ষাদ্রাতাগুরু-_শামতী বধিকা। কাম-কাননাসদ্ঞ 
ব্্বর, উচ্চাধিকারীর কার্যে হস্তক্ষেগ করিলে পরিণামে এই দশাই প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকে । যাহা হউক গোপীত্বলাভ করতে হইলে ভক্তগণের শাস্ত্রীয় 
লক্ষণাক্রাস্ত ও স্বকীক্প ভাবানুগত, নায়িকা বাছিয়া লইতে হইবে। পরে 


তাহাকে শ্রীমতী রাধা মনে করিয়া, ঠাহাকে লইয়া সবীর স্তায় শ্রীগুরুর' 


প্রেম-ভক্তি ১৪১ 


শি পাপা পি লাশটি সি 





পস্ছি শা পি পাস পোস্ট পোস্ট লিপি পাপা পাতি 





৯ পসসিপীসটি বি পিতি শ লাস ৯৯৪৯০ 


লাক্ষাত্গেবা কারবেন। তিন যেব্ূপ সাধকরূপ বহির্দেহে সমুচিত দ্যা 
গার তাহাদিগের বহিরঙগ তেবো কবেন, তদ্রপ অন্তশ্চিস্তিত-গোপীদেহেঃ 
চদপধোগী দবাদ সঙ্গে, নিভা-সবীর স্তায় স্কছিপ্রাপ্ূ রাধাক্কের 
সেবা করেন। এইরূপ সাদণ ভিত ছগু্ানে, ভত্তের ক্রমশঃ গুণময়ভাব 
য় হয়া 'ন্ান্চ সত তগে_পাঁদহের পুষ্টি হইতে গাকে। প্রেমের পরিপাক 
দশায় যখন গ্গগমামান তভ্ত ও তদাশ্রিতা সাধকগোপী, অন্তঞ্জগতে 
সিদদেহে, সম্পূর্ণ একত)5।৭ প্রাপ্ত হন, তখন আঠর্ুষকে হাদয় মন্দিরে, 
প্র শঙ্খলে চিরবন্দী ধা রয়!, তাভার রাসাদি নিহ্যলীলা-পারাঝারে চির- 
নিশপগ্রু হন ভক্ত এইনগ গোপামন্তগতি দ্বাঝ গুণময়দেহের অবদানে, 
প্রেমমর গোপীদেহে নিহাতন্দাবনের রাসলীলায় শ্রাকফণনন্চ প্রাপ্ত হন। 
চত্তীদাপকে বশুলা দেবী ইত ই এনিয়াস্থিলেন ১ 

বাপ্ুলী কতিছে ক হ।1১ মতিম্া হইবে রজক বি। 

পুল্গণ ছাড়িয়া প্রতি চকে) এক দেহ হয়ে নিভোতে যাবে। 

সেবতে মন্ধক্ট করিল যে আন্পমগ্তরা পাইল সে ॥ 

কর অল কু তান 78 কছু শ্রীগঙ্গে বসন পবায়। 

সথান্ছে ধার সেবা তল । রাধাকক্ দৌহে ব্রজেতে পেল। 

এপ সাধনায় ভি সিদ্ধ গোপীদেছের প্রঙ্কাশ হইলে, তখন 
তাহার প্রেন-দেত্রে, সেই শাঅিতা। সাধক-গোপীই শ্রীবুন্বাপনেশ্বরী বলিয়া 
পতীয়মান হয় এবং সঙ্কীর আম্মস্বরূপও তনন্ুগত ততপ্রতিবিশ্বরূপে 
প্রতীত হয়। 

নিতাপখাগণ ষেরপ বাধাব্যান, বাধ-জ্ঞান। বাধাঞগাণ ও রাধা- 
অনুগত হয়া বুজশ্বশা রেবা কারয়! থাকেন; তন্রপ ভক্ত আশ্রিতা- 
নাগিকান্ষ্ হইয়া রধা আংনে কয়িমলো প্রাণে তাহার সেবা করিবেন। 
নায়িকানিষ্ঠ হইয়া এইবূণ নধনকে অন্মদেশের লোক-_ 


১৪২ | প্রেমিক-গুরু 





শিস সপ পি৮৯৯-7৯-৮৯- 


“কিশোরী ভজনঃ। 


আখ্যা দিয়া থাকে। কিরূপে কিশোরীভজন করিবে 1 চত্তীদাস 
লিয়াছেন ;- 
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, 
কিশোরী গলার হার । 
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, 
কিশোরী চরণ সার॥ 
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোঙ্জনে, 
কিশোরী নয়ন তারা । 
যেদিকে নিরধি, কিশোরী দেখি, 
কিশোরী জগৎ ভর! ॥ 


রমণীর দ্বিতীয় পুরুষ-সংসর্গে যে দোষ হয়, পুরুষের দ্বিতীয়রমণী সংসর্গেও 
সেই দোষ উৎপন্ন তয়) সুতরাং পুরুযাস্তররতা' ব্যাভিচারিণী রমণী যেমন 
উপযুক্ত নহে। সুতরাং গুরুকপামাত্র নায়কনায়িকাঁ পরম্পর অন্ুরক্ 
ভইয়া শ্রীরাধাকৃষ্চের অনুধানে ও তীহাদিগের মধুর-লীলা কথোপকথনে 
রত থাকিয়া নিয়ত আনন্দসাগরে অবস্থিতি করেন। তাহারা স্ব স্ব হাদয়ে 
স্বাভীঈ গোপীন্বরূপের কল্পনা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ব্রজদেবীর হায় 
পরম্পরের মধুর সেবা পরিচধ্যাও করেন। কিন্তু সর্বদা রমণীনিষ্ঠ হইয়! 
থাকিলে আসঙ্গলিগ্না অবশ্স্তাবী। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কাম-কলু- 
ধিত আসক্তির পরিণাম ইন্জিয় স্থথ ভোগ করা; সুতরাং ইন্দ্িয়-পরিতর্ণণ- 
ময় মায়িক কার্ধ্যদ্বার| কামাসক্তি কদাপি পবিত্র ভগবৎপ্রেমে পরিণত্ত 
হইতে পারে না। এইরূপ নান্নক-নায়লিকা, ইন্দ্রিয় পরিতর্পণের আশা 


প্রে্-তক্তি ১৪৩ 


১১৯ ৮৯ তসটিপিসাশিসপাস্টিসিসসসি সিউিপটিণ পা্পিস্পিস্টিটিপাটিপািণ শি শিশাটি তি টিটি শ্পাটিস্পাীতি শীট শাশীসীশ্টসটিলী পপ 2 পট পাশপাশি পাশ 


কেবল ইন্দিয়স্খ-দাতৃজ্ঞানে পরস্পর আসক্ত হইয়া, কামানলে আত্মাহুতি 
প্রধান করে-নরফের পথ প্রসারিত করে। ইহাতে জীবের সর্বনাশ 
সংঘটিত হষ _ আধ্যাত্তিক শ্রী নষ্ট হয় এবং দেহ-মন অকর্মণ্য এবং ভক্তি 
বিনষ্ট হয়। অতএব নাগ্নিকা-নি্ঠ ভক্ত মংযত হুইয়। সাধক-গৌলীর সেবা 
করিবেন। কিরুপে সেবা করিতে হইবে 1 


স্নান যে করিব, জল না ছুইব, 
এলাইয়। মাথার কেশ। 

সমুদ্রে পশিব, নীরে না ত্তিতিব, 
নাহি দুঃখ শোক ক্রেশ। 

রজনী দ্বিবসে, হব পরবশে, 
স্বপনে রাধিব লেহা। 

একত্র থাকিব, নাহি পরশিব, 


ভাবিনী ভাবের দেহা। 


তবে ধাহারা রামানন্দ রায়ের হ্যায় সংঘত, প্রেমের সাধনায় কাম” 

তন্মীভূত করিয়াছেন, তাহার! নায়িকা সঙ্গে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে 
পারিবেন । রামানন্দ রায়-- 

এক দেবদাসী অ+র সুন্দর তরণী। 

তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥ 

ন্ানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ । 

গুহা অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন ॥ 

তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন। 

নানাভাবোদগম তারে করায় শিক্ষণ ॥ 

নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম। 

আশ্চর্য্য তরণী স্পর্শে নির্বিকার মন ॥ 


১৪৪ প্রেমিক-গরু 


এপ পাস্পামপাসিপপিসিপিসি পপি পাত শা পাপাসিপপপিপপপীসিপাদিশাপিপীপসপিপীিসপাসসিশাটিপটিশি চি এছ, নর ছি 
রি পট পা সা পপ ছি পা পা শা পপ পাশ, সী, পে 


যে দেবা করিয়াও ইন্ত্রয়বিকারে কিকিল্াত্র চঞ্চল ইইতেল 
নং । সেইরূপ পির্বিকাঁরভক্ক যথেচ্ছভাবে আশ্রিতা সাধক- -গোপীর সেবা 
করিতে পারেন । আর যাহারা - 


বস পরিপাটী, স্থবর্ণের ঘটী, 
সম্মুখে পৃরিয়া রাখে । 

থাইতে খাইতে, পেট না তরিবে, 
তাহাতে ডুপিয়াথাকে ॥ 

সেই রম পান, রজনী দিবসে, 
অঞ্জঙি পূরিয়া খায়। 

গরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ে, 


উচছলিয়া বহি যায় | 
রুপে প্রেমময়ভাদব সন্তোগ করিতে পারেন, তাহারা শুঙ্গারাদি প্রাবাদ 
(পপীর সেণ-গন্চিধা। করিবেন । ধাহারা সাধক-গোপীর সহিত শক্াত 

পলাম্রকসাধনাহহ্ছনে শুকরের অধোআোত ক্ুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, 

ডাগরা রভিরনে মত্ত হইলেও ক্ষতির কারণ হয় না। বিত্ত ভাত? 
সাধন-সাপেক্ষ £ পাঠক! আমি পজ্ঞানাগুরু/? গ্রন্থের সাধন কনে, 
শনাদনিন্দু যোগ শাধক প্রবন্ধে যে সাধন-প্রণালী ব্যক্ত করিয়াছি, তাহার 
নাম বিন্দু সাধন । কিন্তু এই _- 

“শৃকঙ্গার-সাধন'' 
দেরূপ নহে, ইন শু্র-পরিপাঁকরূপ ধাতব সাধনের ভাপ-প্রয়োগ ছাত্র! 
যেরূপ ইক্ষুরদ অগ্রি সন্তাপে কমশঃ গাঢ় হইয়! গুড়-শর্করাদি অব“ অতিক্রম : 


পুর্বক অবশেষে নিম্মল এবং গাড়তম ওলাঁয় পরিণত হয়, সেকপ চরম- 
ধাতুও শঙ্গাব্ের প্রেম সন্তাপে ক্রমশঃ গাঢ় ও কাম-সন্বন্ধ শৃন্ত হইয়া 


প্রেম-ডক্তি ১৪৫ 


৪১ পিষ্ট দিলা তত সত পিপিপি পাত আপি পাস পািপ5, 
পািপশিাস্পাটিত শপ সশিপাশাসিপাশিতশসিট পাদশাটিপাছি টিপি স্পীশীস্পিসিপশিকাস্পীগশীপাশিশী 


পরিশেষে তিন ও গাঢ়তম ভগবৎ-প্রকীশক নি: সত্বে পর্যবসিত হা হয়। 
এই লাধন-প্রণালী যার পর নাই গুরুতর এবং সাতিশয় ভরঙ্কর। 
স্ততরাং শ্রঙ্গার-দাধনে অধিকার লাভ না করিয়া কেহ কদাচ তাহাৰ 
অনুষ্টান হইবে না। সাধনার ক্রম এইরূপ 3. 

পাঠক! স্থুযুক্ন। নাড়ীর ছয়টা স্থানে ভি ভিন্ন কার্যোপযোগী ছস্পটা 
ললায়ুকেন্্র রহিয়াছে । সেই ছরুটা ন্নায়ুকেন্্রই শাস্্োস্ত ঘট্‌ চক্র । * 
্যু্নার অধোমুখস্থিত সর্বাধঃ ন্নীযুকেন্্ই মূলাধার এবং উর্ধা প্রান্তস্ 
সর্যোদ্ধ স্লাযুকেন্ত্রই আজ্রাচক্র । এই আজ্ঞাচক্রই বুদ্ধি বা চেততনা-শক্তির 
বাসস্থান। উদ্ধে মহাকাশে চিদ্বানন্দময় সহস্রদল কমল অবস্থিত। 
ইহা সমুদায়দেহ-ব্যাপক হইলেও, মন্তিদস্থিত চেতনা-শক্তির আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন 
কেবল উদ্ধত! মাত্র অপেক্ষা করিসা, সর্বোপরি কল্িত হইয়া থাকে। 

মন্তিফ ও মেরু-মজ্জার সারভৃত রসই গুক্র; এই হেতু শুক্রকে মজ্জারদ 
বলে। ইড়ানাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাস্্ক সাযুসমূহ*/যেরপ রস, রঙ্জাদি 
শারীরিক উপাদান হইতে নিয়ত শুক্রকণাদমূহ সংগ্রহপূর্বক, তৎসমুদার 
মাত্ঘে আনয়ন করিয়া, তাহার পুষ্টি সাধন করিতেছে, পিঙ্গলা নাড়ীর 
অন্তর্গত কন্মাস্থক স্াযুসমূহও সেইরূপ মস্তি হইতে শুক্রকণ। গ্রহণ 
পূর্বক, নিয়ত জুংসমুদায় দেহোন্রিয় কার্যে ব্যয় করিয়া, তাহার ক্ষয় সাধন 
করিতেছে । কিন্তু সাধারণ দেহেক্দ্রিয় ব্যাপারে শুক্র অণুমরিমাণে ৫ 
ধীরে ক্ষরিত হয় বলিয়া নুম্পষ্ট বুঝ যায় না, কেবল শূঙ্গার-ক্রিয়াতেই 


অধিক পরিমাণে লত্বর ব্যমিত হয় বলিয়া ম্পষ্টর্ূপে বুঝা যায়। রা 


* যট্চক্, নাড়ী ও বায়ুর কথা গাভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষক্ 
*গুলি মতগ্রণীত “যোশীগুরু” গ্রস্থে, বিন্দু সাধনার উপায় পজ্ঞানী-গুরু” 
গ্রন্থে এবং বিন্বু ধারণের উপকারিত। বা! প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে এ উভ্ন 
গ্রন্থে *ব্রহ্গচর্য-লাধন” গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 


১৪৬ প্রেমিক-গুরু 


52882555255 1 
রা রা 


মস্তি ৃ্ারে ? বিক্ষুধ হই:ল, তাহ! হইতে শুক্রসমূহ নিংস্যত ঠ দি 
নাড়ীর অন্তর্গত কম্মাঙ্মক স্নায়ু সমূহ কর্তৃক প্রথমতঃ সুবুস্না-মুখে উপশ্চিত্ত 
ভয়) পরে তত্রত্য কাম-বাযুর প্রতিক্লতায় উহ! অধোগামিনী নাড়ী 
অবলম্বন করিয়া মৃত্র-ন লীপথে বহিরগত হয়। যদি তংকাঁলে পিঙ্গলানাড' 
বহমান থাকে, তাহা হইলে শুক্রের এই অধরঃপ্রবাহের বেগ অধিকতর 
বক্ধিত হয়। শুক্রহাশি অনুকূলবাঘু পাইয়া, প্রবলবেগে বহির্গত হয়ও 
স্গতরীং দর্ণদেশস্থিত পিঙ্লানাডীতে বহমান বাধু প্রেদসাধনের 
অনুকূল নহে 1* শৃঙ্গ বখন পিঙ্গলানাড়ীর অন্তর্গত কন্মাম্মক নায় 
গমৃহ কর্তৃক শুক্ররাশি বাহিত হইয়া স্বযুষ্নামূথে উপস্থিত হয়, তখন 
গুরূপদি্ট উপায়ে অপোগতি-পথ অবরুদ্ধ হইলে, উঠা ইড়ামুখধে গুণ্ি 
হইয়া, তন্মবাস্ত জ্ঞানাস্মক স্বামুনমূহ কতক পুনরায় তি উপনীত 

ইরা থাকে । 

গুরূপদিষ্ট প্রণালীটী আর কিছু নহে, প্রাণায়াম। তবে যোগশাঙ্সোক্ত 
প্রাণায়াম হইতে ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে প্রথম রেচন, 
ততৎপরে পুরণ এবং শেষে কুন্তক করিতে হয়। শঙক্ষারাসন্ত হইয়া, 
প্রথমতঃ অনামিকা ও কনিষ্টাঙ্ুলী দ্বারা! বাম নাসাপুটি রোধ করতঃ ফোডশ 
পার মুলমন্্ জপ কারতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটে ঝঝয়ু রেচন কারয়া। 
দাক্ষণ নাসাপুট বুদ্ধঙ্ুলীদ্বারা রোধ করতঃ দ্বাত্রিংশত্বার মূলমন্ত্র অপ$ 
করতে করিতে বাম নাসাপুটে বায়ু পুরণ করিবে। তৎপরে উভয় 
নাসাপুট রোধ করতঃ চতুঃবষ্টিবার মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ুস্তশ্ুন 
করিলে, স্ুযুয্ামার্গ প্রচ্ছন্ন থাকে না, তাহা উদঘাটিত হইয়া চিজ্জগৎ 
প্রকাশিত করে। ইহা দা শৃঙ্গারে ধাতু রক্ষায় সমর্থ হওয়া যায়। পূর্বের 


- ০ সাপ 





পা 


* দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে ক্দাচিতে, যাইলে ্রমাদ হবে। 
এই কথা! মনে, তাব রাত্রি দিনে, সহজ পাইবে তবে ॥ 


প্রেম-ক্তি 8 ১৪৭ 


২ শি তি শিস শি শসিভিপশশি 
শপ সি পি ি ২৩ শিস পি ি ও 
সি শিপিসি শি পিত শতক পশি তপতি তত সস ৯৩৬ স সপ সপ শি ৩ 


গমযক্রূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া, তাহাতে পরিপক হইলে, শৃঙ্গ 
সাধন আরম্ত করিতে হয়। * 

শৃঙ্গার-সাধনাঁয় পুরণকালে শুক্র ইড়ানাডী-পথে পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত 
হইয়া থাকে । ততৎকালে ইড়ালাড়ী। বহমান থাকায় শুক্রের এই উদ্ধ- 
প্রবাহে, বেগ অধিকতর বদ্ধিত হয়, শুক্ররাশি অনুকূলবাযু পারা, 

অনায়াসে মস্তিক্ষে উপস্থিত তয়? সুতরাং ইড়ানাড়ীতে শ্বাসবহন কালে 
শল্গার সাধন করিবে, কারণ ইড়া নাড়ীতে বহমান বাযুতপ্রেম-সাধনে 
অন্নকূলতা করে। 1 যাহারা শঙ্গার-সাপনে প্রগম প্রবৃন্ত হইয়াছেন, শু্গাবে 
হস্তিদ হইতে শু ক্রাশি পিঙ্গলামার্গে স্ধয়াৰ মুখে উপস্থিত হইলে, ষখন 
চেষ্টা! সহকারে তাহাকে ইউডা-মার্গে পুনরায় মস্তিষ্কে প্রেরণ করিতে হয়, 
ঘেই সময় তীভারা প্রকৃত শঙ্ার-রস-আন্বীদন করিতে সমর্থ হয় নং। 
ক্রমশঃ গুরূপন্দিষ্ট সাধন প্রভাবে সুষুয়াদারস্থ কাম-বায়ুকে সম্পূর্ণ আনু 
করিয়া, শুক্রের অধে!গতিপথ রুদ্ধ বর্দিতে হয়) তখন প্রেমদয় শৃঙ্গ 
মন্তিফ হইতে ্ুক্ররাশি পিঙ্গলাপথে স্যুক্নার মুখে উপস্থিত হইয়া, বিন 
আয়াসে স্বতঃট ইড়াপথে পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত হয়, সেই সময় 'প্রকত 
পক্ষে শরঙ্গাররন আস্বাদ করা যায়। 

এইরূপে নায়ক-নায়িকা যখন প্রেমময় শ্গারের ানুষ্ঠানে ধাতুরা 4 
মন্থন করিয়া, তাভা হইতে চিদানন্দময় সভতদল কমলকে প্রকাশিত করেন, 
তখন তীহাদিগের সেই ধাতু-সরোধরে যুগপৎ ছুইটী প্রবাহের উদয় ৪য় 


* মতগ্রণীত “যোগীগুরু” ও “জ্ঞানীগুর?। গ্রন্থদয়ে প্রাণায়াম ও তাহা? 
সাধন-প্রণালী বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে। প্রবর্ত-সাধক প্রথমতঃ উল্ত 


পুন্তকদয় দৃষ্টে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। 
+ যখন সাধন, করিব! তখন, ইড়ায় টানবা শ্বাস। 


তাহলে কথন, না! হবে পতন, জগৎ থোযিবে যশ ॥ 


১৪৮ প্রেমিক-গরু 


াঁহাদিগের ধান্তুময় মন্তিষ্ধ হইতে ধাতুরাশি নিঃস্তত হইয়া, যেরূপ এক- 
দিকে পিঙ্গলামার্সের অস্তন্ঠত কম্মাত্মক স্বাযুসমূচ দ্বারা! স্ুযুষ্ামুখে উপস্থিত 
হর, সেইবূপ অন্ত দিকে সেই শ্বযুয়া-মুখস্থিত শুকুরাশি ইড়ামার্শে প্রবিষ্ট 
হইয়া, তদস্তর্গত জ্ঞানাত্মক-নায়ুসমূহ দ্বারা পুনরায় মন্তিষ্কে উপনীত হয়। 
সুতরাং তৎকালে সাধক নর-নারীর ইড়া ও পিঙ্গলা এবং তদন্তর্গত উদ্ধ+: 
গানী ও অধোগামী ধাতু-প্রবাহদ্ধয় সম্মিলিত হইয়া! একাকার হয়। ইড়া শু- 
পিঙ্গলা সম্মিলিত হইলেই তছৃভয়াত্মক শ্ুষুয়ামার্গ উদঘাটিত হয়, সহশ্রার 
হইতে মুলাধারে চিচ্ছক্কি প্রকটিত হইয়া, অষ্টদলকমলে জীরাধাকৃষ শ্বরূপ 
প্রক্কাশ করেন । তাই রসিক শিরোমণি চণ্ীংদাস বলিয়াছেল ,+ 
ই ধারা যখন একর থাকে । 
তখন ্্ুসিক যুগল দেখে ॥ 

এই হেতু সেই সময় প্রেমিক নর-নারী নিত্য-প্রেমবিলাস-বিবর্তনশীল 
শীরাধাকুষ্ণের ভেদাভেদস্ব্ূপ অবলোকন করিয়া প্রেমানন্দে মুচ্ছিত 
হন--তীহাদিগের অনুরূপদশা লাভ করেন। নিফ'মভক্ত নরনারী প্রেম 
মর-শৃগ্রারে চিচ্ছক্তির সার.সর্বস্থ হৃদয়-কমলে প্রাপ্ত হইয়া, যাবতীয় ভেদ- 
জ্রান বিসর্জন করেন, কোনও এক অনির্কচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্র হন। 
হাহাদিগের এই প্রেমবিলাসন্ুখ লৌকিক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, শাস্্রযুক্কিরও 
বহিভূতি। নিত্য প্রেমবিলাস বিবর্ভনশীল শ্রীরাধাকৃঞ্জের প্রেমানন্দময় 
ভাৰ কিরূপ ব্যাপক ও মহান্‌, তাহা কেবল তীহারাই জানিতে পারেন। 
এই হেতু, কেবল তীহারাই অনুরূপ প্রেমময় শৃঙ্গারে সেই অনির্বচনীয় 
আনন্দময় বস্ত্রকে হদয়কমলে আনয়ন করিয়া, সর্বেক্িয় দ্বারা আম্মাদ 
করেন। এইরূপ যাবতীয় দেহেন্দ্িয়-দাধ্য প্রেমসাধন হইতে তাহাদিগের 
সমুদগায় দেহেন্্রিয়ই উজ্জল প্রেমানন্দময় গোপীস্বরূপে পর্যবসিত হয়। 
যেরূপ দুইথণ্ড কাষ্ঠ পরস্পর সংঘরধিত হইলে, তন্মধ্স্থ গচ্ছন্ন অগ্নি আত্ম- 


প্রেম-তক্তি ১৪৯ 


পাশ পসিপস্প সস পাপ শাল পাশপাস্পিসিপস্পিস্পাসিপািল 
পসসিস্পাস্পা 





সপস্পা সিপিস্টিণ আ্পীশপিস্টিল শী পিপিপিস্পা সিলসিলা পাপী সী পালি ০০০ 


প্রকাশ নি তদুতয়কে অগ্নিময় করে, সেইরূপ শঙ্গারসাধন-পরায়ণ : নর" 
নারীর মন্তিফ-গুপ্ত-চিচ্ছক্তি প্রেমময় শৃঙ্গারে সমূদায় স্বাযুময় কেন্দ্রে প্রক- 
টিত হইয়া, তাহাদিগকে চিদানন্দময় স্বরূপ প্রদান করেন । 

যুন্ামুখাগত শুক্ররাশি অধোমার্গে নিঃস্ত হওয়াই মানব সাধারণের 
স্বাভাবিক ধ্ম। এই স্বাভাবিক ধর্মের পরিবর্তনই শৃঙ্াররসের প্রথম 
সোপান। এই হেতু ধানারা শৃঙ্গার-সাধনে প্রথম প্রবন্তিত হন, তাহারা 
র্ঝাগ্রে স্যু্াুখে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে ইড়ামার্গে মন্তিফষে প্রেরণ করিতে 
চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অন্লায়াসে কৃতকার্য ও হন। শুক্রের উদ্ধপ্রবাহ 
সন্ধ হইলে তক্ত অনর্থের ₹1হ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া, নিষ্টাগুণ লা 
ইন ভভি উরুণারূপ অনৃতধারায় অভিষিক্ত হন। : এ্- 
হেতু ইহাকে প্রবর্ত-ভক্কে্ কারুণ্যামৃন্তধারাক় স্নান কহে। শূঙ্গারে রতি 
স্থর হইলেই, সাধকের উদ্নগত নস্তিস্থিত শুক্ররাশি সহজে পিঙ্গলাগথ 
অবলগ্কন করিরা,। সুযুয্না-সুখে অবতীর্ণ হয় না) অথচ তাহাকে অবতারিত 
করিতে না পারিলেও প্রেমানন্দলাভেক্র উপায় নাই। এইহেতু সাধকগণ 
যন্নহকারে মন্তি্ষস্থিত মাধন-পকক শুক্ররাশিকে পিঙ্গলামার্ঁ-যোগে স্ুযুয়া- 
মুখে আনয়ন করেন। তাহাদিগের আজ্ঞাচক্র হইতে মুলাধার পথ্যস্থ 
যাবতীয় স্নায়ুকেন্দ্রেই সহখ্ারস্থিত প্রেমানন্দ-প্রবাহে প্লাবিত হয়, ভীভা- 
'ধগের সমুদ!র দেহেত্দ্রিয়ই প্রেমরসে পুষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্জভোগ্য তারুণ্য 
প্রাপ্ত হয়। এইহেতু ইহাকে সাধক-ভক্তের তারুধ্যামৃত ধারায় রান 
কহে। এই সাধকাবস্থার সাধন হইতেই সা ধকানিরনারীর শুক্র চিত 
উদ্ধাধঃ প্রবাহ স্থ তাবসিদ্ধ হয়, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মুখ সংযুক্ত হয় এব 
ুযক্ন! মার্গ উদঘাটিত হয়। তাই তাহারা প্রেমময় রাজো প্রবেশ করিয়া 
সহজপ্রেমে সিদ্ধশূঙ্গাররন আস্বাদ করেন, এই সময় সিদ্ধভক্ত লাবণ্যা- 
মুত ধারায় 'আভিযিক্ত হইয়! শীবাধাকৃকের নিতালীলা-গ্ুঞ&কন। 


১ 


১৫০ প্রেমিক-গুরু 


পাপা তপিপপাশপাপাশপাশিিসিপপাশপাপিশাশাস্পাটিশটো সি শিিশিপা্াশিী্াীশপাশা শশা িাস্পিশিপাপিস্পাসপাশিপাসা পিপিপি শিলা পিসি শী পিপিপি পিপিপি 


সহজ ভাবে সহজ প্রেম-রসের আস্বাদন সিদ্ধভক্তের সিদ্ধদশার 
সহজ সাধন1 এইচেন্তু নায়ক-নায়িকার শূঙ্গার সাধনকে "সহজ 
5জন” বলে। স্বভাবান্থগত সাধনকে “সহজ সাঁধন”বলা বইতে 
পশুর । একজন ভোগ ভালবাসে, তাহাকে যোগপন্থা প্রদ্দান করিলে; 
নহার স্বভাব-বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু তে।গের ভিতর দিয়া যোগপথে উন্ী্ত 
*রিতে পারিলেই তাহা স্বভাবান্থগত হওয়ায় “সহজ” ভাখা প্রা 
চন । 

শ্রীকৃষ্ণ মানুষ, প্রাকৃত নর নারীও মানুষ; কিন্তু প্রারুত নরলারী যেরূপ 
গায়ার গুণরাগে রঞ্জিত বিকৃত মান্তধ শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ বিরুত মান্ষ নভেন ; 
'হনি শুদ্ধ ও নিত্য-মান্ষমগ্ডলীরও আরাধ্য স্বতঃসিদ্ধ মানুম। তাই 
ঠাছাকে সহজমান্ুষ বলিয়। আখ্যা দেওয়া হয়। আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
সভজ মানুষ, তদীয় নিত্য -পাব্ষিদ গোপ-গোপাগণও সহজ মানুষ । মানুষধাম 
নিন্যাবুন্নাবনে সহজমান্ষ শ্রীরুষ্জ সহজমান্নষ গোপ-গেপীগণের সহগ- 
প্রমে চির-ধণী হয়া, ভাভাদিগের সহিত নিত্য মানুষলীলা করিতেছেন। 


ডি 


চপ্তাদাস লিখিয়াছেন 


গোলক উপর, মানুষ বসতি, 
তাহার উপর নাই। 
মাঝুষ ভাবেতে, বসতি করিলে, 


তবে সে মানুষ পাই ॥ 
এই মান্ুষধ!মের মানুষলীলায় মানুষব্যতিরেকে ভাঁর কাহারও ভাপ্রিকার 
নাই। ধাহারা মানুষের তন্ুগত হইয়া, নিত মানুষাচার করেন, কেবল 
তাহারাই মান্য ভইয়া, এই মানুষ লীলার অধিকারী হন। সতজ মানুষ 
শ্্ণ মানুষরূপে মামুযমন্ত্র প্রদান করেন, মানুষরূপে মানুষাচাঁর শিক্ষাঙগেন, 
আবার মানুযরূপে মনপ্রাণ হরণ করেন। তাই শ্রাকৃতমানুষ সহজমানুষের 
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পা পাতি পাস পি 


কপাট হিলি তত এ নে 
পস্পীিলিশাসপা টি ৯ পাপী তি স্টীল পলিপ ২2০৯ 


পহজ ভাবের বর অধিকারী হই; স্বরূপে সহজ মানুষের ত ভজন! করেন। সহজ, 
ভাবে মহজমানুষের এইবূপ সাক্ষাৎ উপাসনাকেই সহজ ভজন কহে । 

নিত্য বন্দাবনে দাস, সখা, গুরু ( পিতামাতাদি ), কান্তা এই চতুর্তিধ 
মানব, মৃভজমানুষ শ্রীকৃষ্ণের িভা দ্ধ সেবক । জগ্তেও উহার এইক্প 
চারিভাবের চারিপ্রকার সাধক-মানুৰ বর্তমান ছে । এই তুর্কি 
সাধক মানুষের চতুর্ষিধ সান্সাৎ উপাসনাই সহজ ভঙ্গন ; কিন্তু রান 
জন্ত্রগণ মধুররসের অন্তরঙ্গনাধক, তাই, তাহারা মধুররমের সাক্ষায 
উপামনীকেই “সহজ ভজন” বলিয়া নির্দেশ কারয়াছেন | চণ্ডীদাসের 
দেনা, তাভাকে তপ, জপ ছাড়াইয়া সব্বসাধ্য শ্রে্উ মহজভভনে নিক 
কিয় ছ্বলেন | যথা চল 


বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, 
চ'ীদাসে কিছু কয়। 

৪, ক যাভ ন, 
ইহ] ছাড়া কিছু নয় ॥ 

ছাড়ি জপতপ, করছ রোগ, 
একতা করিয়া মনে । 

হাঁ কহি আমি তাহা শুন তু 

শুন চোষটি সনে 


রি 
[ 


ঞ& 


'তএব নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গাররসাত্মুক সাধনই স্জ ভন্ন গপ 
ফিক নবনারীও গোপীিগের স্ায় সহজমানুষ | তাহারা গোপীদিগের 
শা সহজমানুষ-শ্রীরুষ্ণের মভিত ভেদাভেদে বর্তমান। কেবল আবরিক! 
গায়াশক্কির আবরণ বশতঃ তাহারা আবত্মস্বরূপ ও শ্রীকুষ্কস্বরূপের ভেদাতেদ 
উপলব্ধি কুঁরিতে সমর্থ নহে; কিন্তু শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় যখন সহজমা নুষ 


১৫২ প্রেমিক-গুরু 


২ এসপি 


শ্রীকৃষ্ণ, রমমাণ নর-নারীর হৃদয়কমলে বিদ্রাদ্ধিলাসবৎ প্রকাশমান ভন, 
তখন হ্ৃর্য্যোদয়ে অন্ধকারের স্টার তাহাদিগের স্বরূপাচ্ছাদ্দিকা মায়াকে 
অস্তঠিত হইতে হয়। তাই, তৎকালে তাহারা নিমেষ মাত্র শরীরের 
সহিত ভেদাভেদ অন্বিত নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হন-মুহূর্তমাত্র অভেদাংশে 
“ত্বমহং” জ্ঞান বিসঙ্জন করিয়া, বিভেদাংশে আনন্দময় মুধিতে কুষ্ণস্বরূপ 
আম্বাদন করেন। প্রাকৃত নর-নারী কামময় শঙ্গারের চরমাবস্থায 
নিমেষমাত্র যে সহজ মানুষ শ্রীরুষ্ণকে হৃদয় কমলে প্রাপ্ত হইয়া, নিমেষমাত্র 
্রয়ং সহজমানুষ হয়, প্রেমময় শূঙ্গার সাধনে সেই সহজ মানুষ শ্রীরুষ্ণকে 
হদয়কমলে চিরবন্দী করিয়া! ভত্ত স্বয়ং সহজমানুষ হইয়া! যান। তাই, 
সহজ-ভজনশীল রসিক নায়ক-নায়িকা নিয়ত অটলসিংহাঁসনে অপরিচিত 
হইয়া, প্রেমময় শৃল্গারের অনুষ্ঠানে নিয়ত হৃদয্র-কমলে সহজমানুষ 
শীকষ্ণের প্রকটন করেন। তাই রসিক ভক্ত গাহিয়াছেন,-- 
যে রস-রতি করেছে সাধ্য, 
রয়েছে তার জগৎ বাধ্য। 

প্রার্কত নর-নারী শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় ধাতুবিসর্ভনকালে, যে তরির্ব- 
চনীয় আনন্দ মুহূর্ত ভাগ করেন, সাধকনায়ক-নায়িকার সিদ্ধাবস্থাক 
ভাহার কোটিগণ আনন্দ সদাসর্বদাই তাহারা ভোগ করিয়া থাকেন। 
সহজমামুষ শ্রীরুষ্ণ কেবল গোপীপ্রেমে খণী, কেবল গোপীহদয়ে প্রেম- 
শঙ্খলে বন্দী । তাই, সহজ ভজনপবাসণ নর-নারী সহজ ভজনে গোপীর 
দশা লাভ করিলেই, প্রেমশৃঙ্খলে সহজ-মানুষ শ্রীরুঞ্কে বন্দী করিয়া এবং 
্বয়ং সহজমানুষ হইয়া, নিত্য বুন্দাবনে গমন করেন। 

শূঙ্গার-সাধনে সাধকদম্পতী ভনায়াসে বিন্দুসাধনায় আত্মরক্ষা করিতে 
পারেন বটে; কিন্ত শূঙ্গারে আত্মরক্ষণমাত্রই (গাঁপীত্ব লাভ ঘটে না। 
পরম পাঝন তগবৎ-যশ:কীর্তনে ক্রমশঃ গ্তাহাদিগের মনোমালিন্য তিরোহিত 


শেসপীশীশ পে্ীশীশািপাশীপািিশিশ। পাস সাাস্টিশি 





স্পািপাশিপাশীপািশিিস্টিপাসপপাস্ছিশাসপিসসিস্সিসছি পি পাশ 





প্রেম-ভক্তি ১৫৩ 


- এ. ৮ পাম্পি 
১. ৮ পাশপিসপাসপী পাস্পাশিপিসপিসিপপাসিপাশিশীশাটি উপাশীন িউি ত শিশির পীতিশিশিসটিকাট তত সপাস্পিস্পাস্পিিস্পা লাশটি সি পা পাস পা পা পাটি পা পাপা পি ৯ শা পাছ পি লাস সি লট পলা লাস্ট পোপ পি 


চষটয়া পবিত্রতার উদয় হয়। তাহারা পরস্পরের প্রতি আসক্কি করিয়, 
পরস্পরের নিকট হইঢত নিন্মল ভক্তনঙ্গোথ স্থুখ প্রাপ্ত হন। সুতরাং 
তক্তিপ্রতিকূল ইন্দিক্-স্থথভোগ হইতে স্বতঃই তাহাদিগের বিরতি জন্মিয়া 
আইনে । থা £-- 


পরস্পরান্মুকখনং পাবনং ভগবদ্‌ যশঃ । 
মিথো রতিমিথস্তিনিবৃত্তিমিথি আত্মনঃ ॥ 


-উ্রমস্ভাগবত, ১১২ 

নায়ক-নাগ্িকা এইরূপ শুঙ্গারর"'ঝুক সাধনভদ্কির অনুষ্ঠান করিয়া, 
ভক্িপ্রতিকূল আনথের হস্ত হইতে মূ * লাভ করেন, শৃর্জাররসাত্মক সেবার 
চরমধাতু রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই প্রারুতকাম 
বশীভূত হয়, চিত্তের স্থৈষ্য সংঘটিত ভয়। তদবস্থায় প্রিয়জনসংসগ 
পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃকরণের আর পাত্রান্তরে অনুরক্ত হইবার আশঙ্কা 
থাকে না। সুতরাং অনর্থ-নিবুৰি হইতে প্রেমিকদম্পতি পরিণামে 
পরস্পরের শ্রীচরণে নিষ্ঠা-ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ নিষ্ঠাবান নায়ক- 
নামিকা, পরস্পরকে অত্যধিক রূপ-গুণসম্পন্ন বলিয়া অন্ভব করেন-- 
পরম্পরকে সর্বোত্তম কাস্ত বলিয়৷ 'পুতীতি করেন। তখন, তীভারাই 
সর্মদা পরস্পরের সংসর্গবাঞ্ণ করেন) অনুক্ষণ দর্শনাদির আভলাষ করেন। 
সুতরাং নিষ্ট। হইতে কালক্রমে তীহাদিগের হৃদয়ে রচির সঞ্চার হয়। রুচি 
জল্মিলে তাহারা পরস্পরের গুণ দোষের প্রতি আঁর লক্ষ্য করেন না, 
কেবল পরস্পরের সুখময় সংসর্শা ই অভিলাষ করেন। স্বাভিলাষ-সংসগ ই 
আসক্তির একমাত্র জনক, সব্ধত্র রুচিকর সংসর্গ হইতেই আসক্তি-সঞ্চার 
দু হবু। এই কারণে, রুচিসম্পন রাগানুণীয় ভত্র-দম্পতি, পরস্পরের 


তি 


অভিলাষনয় সংসর্গ হইতে কালক্রমে অত্যাসক্তির অধিকারী হন। 


১৫৪ প্রেমিক গুরু 


ন ৮৯৮৯ পাসাটিা্িপাটিপসপািপিসিপাসিপিসি পাশ শাপিীসপাটি ৯ পি শীউিপাটি পাশীশটিপাটিসিপশি তত পিসি্পাসিসপািতশিসপশ্শিশিশিশস্পাসপি সপ সলাাসিপশিাশিশীপাস শা পাটি টি পাটি পাছি লি পিপাসা পাস ছু 


'আসক্তি জন্মিলে, তীহারা পরস্পরকে কোন এক অতুলনীয় সুমধুর পদাথ 
বলিয়া অনুভব করেন; প্রিয়জনের দে'ঘ “গুণ, বলিয়া উপলব্ধি করেন। 
এই অবস্থায় তাহারা কুলধন্মলজ্জাধৈর্য।'দ সমুদায় ভালয়া পরস্পরের ভজন 
করেন-_ প্রিয়জনের স্থ-সাধনের জন্য সকল প্রকার আত্ম-স্থথ বিসঙ্জন 
করেন। এইন্নপ অত্যাসন্ত নায়ক নায়িকার কালক্রমে ভীতির সঞ্চার 
হয়। উচাই গোপিকানিষ্ঠ সমথারা5 ; জাতরতি নারক-নাফিকা, পর- 
স্পরকে মুত্তিমান জানন্দ বলিয়া আনন্দ করেন, পরস্পরের শ্মণ-মননে 

'আনন্দসাগরে নিমগ্র হন। এই ভ্ল্গায় তাহাদিগের দেভেজিএস্সথ যেন 
পরস্পরের দেহেব্দিয-স্ুখের সহিত মিলিয়া যায; ভাথচ উভয়েই, নিয়ত 
উভদ্দের সখ সম্পাদনে রত থাকিয়া,প্রিরজন হইতে কোটিগুণ সুখ উপ 
ভোগ করেন। এই প্রীতি, তাহাদিগের গ্রেম-বিলাসে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট 
সু পরিণামে প্রেমস্বরূপে পদ্যবাদিত ভয় । শাস্ত্রে তাহা উক্ত আছে! 


মাজা শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া, 
ততোহনর্ধনিবৃত্তিঃ স্তাঁততো নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ। 
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি, 
সাধকানাময়ং প্রেন্বঃ প্রাছুর্ভাবে ভবে ক্রম? ॥ 
_-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 
রাগান্ুগীয় এদ্ধাবান্‌ সাধকদম্পতির ভক্তিই, সাধনার এইবূপ ক্রমান্থু 
সারে পরিপুষ্ট হইয়া, গোপিকানিষ্ঠ নির্মল প্রেমে পধ্যবসিত হয়। অঙ্গা 
শর্করা আছে, অথচ উহা শত ধৌত হইলেও শর্করায় পরিণত হয় না 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে অঙ্গার পরিষ্কত হইলে, উহা! পরিশেষে মিষ্টত; 
শর্করায় পধ্যবসিত হইতে. পারে। সেইরূপ প্রাক্কৃতনর নারীর কণুষম' 


প্রেম-ভক্তি ১৫৫ 





ীপাসিপীসিপামাশিিস্পিসলীপিসপাসিপাসপিপিপিশিাশিশিপাস্পিটিপি সিসি এ পস্পসিপিসপাশিপাপিসিপাসিপিসপপিসপসস 





.. ০ পোশিপপাপিপিপা 


পঙ্গারে ও পদ্ধিল কামে ভগবানের প্রেমানন্দাস্বাদ থাকিলেও, তাহার! 
উঠার অনুভব করিত্তে পারে না, কাছেই কদাপি তাহারা ভগবৎ-প্রেম 
লাভ করিতে সক্ষম হয় না; কেবল এক মাত্র, প্রেমিকদম্পতীর গুরপদি্ট 
শৃঙ্গ র-রসায্মক সাধনভক্তিবলে প্রেমলাভ হইয়া থ।ুক। এই প্রেম পরি- 
পাক দশায় স্বকীয় উজ্জ্বল প্রেমরনবৃত্তি প্রকাশ করে। সাধকদম্পতী 
ইহার প্রভাবে শ্রীরুঞ্চস্থরূপের অন্ুভৰ করেন, তাহার উজ্ভ্রলপ্রেমরস 
আস্গাদন করেন । এই সময়ে ভাহাদিগের মনশ্চিন্তিতাভীষ্ট গোপীই, 
'সন্ধদেহরূপে আজপ্রকাশ করেন । সুত্ররা তাহারা বাচিরে মায়াময়- 
স্বরূপে বণ্তমান থাকিলেও, অভ্যন্তরে গোপীন্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা 
মায়াময়দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও আঅভিন্ন। তাহাদ্দিগের চিন্তগত ভাবের 
*রিপাকানুসারে, যেরূপ ক্রমশঃ সিদ্গোপীদেহ পুষ্ট হয়, সেইবূপ ক্রমশঃ 
ম[রাময় দেহেরও অবসান ঘটে । গ্রিশেষে মায়িক দেহের 'আবসানে, 
সাধকদম্পতা কেবল আনন্দঘনস্বরূপে বিরাজ কারন। এই সংধনলভ্া- 
গোপীদেহ গুণময়ী মু্তিবিশেষ নহে, উহা! আনন্দঘন বিগ্রহ । জড়দেহের 
মেমন স্বগত ভেদ আছে, চিদানন্দঘন-দিতাভের সেরূপ শ্বগত ভেদ নাই। 
সাধকের হদয়াত্যন্তরস্থ গোপীদেহ, জড়মু্তির ম্তায় ভিন্ন ভিন্ন বুভিমম্পন্ন 
৪ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট নঠে, উহা সর্বোন্দিয়বুন্তি-সম্পন ও 
শ্বগত ভেদবর্জিত কেবলানন্দময়ী মৃণ্তি। * এই কারণে গোপা-রুষের 
সাঁম্মলন প্রাকৃত নর-নারীর সম্মিলন নহে, উহা সর্বাঙ্গীন সপ্ভোগ । সাধক- 
দম্পতী এইরূপে গোপীদেহ লাভ করিলে আপনাদ্রিগকে কেবল আনন্দময়ী 
রুষপ্রিয়। বলিয়াই অনুভব করেন, নচেৎ কৌন অভিনব দেহধারী বলিয়া 
গ্রতীতি করেন না। ফলত্ঃ জাতরতিভক্ত গোপীজনোচিত মনোবুত্তি- 


* অঙ্গানি ষন্ত সকলেব্দিয়বুত্তিমস্তি' ও “আনন্দমাত্রকরপাদনখোনরাদিঃ 
ন্বত্ত চ স্বগতভেদবিবর্জিতাস্মা” গোপীস্বরূপও তদ্রপ। 


সসিপাসিপা০ ০০ 


১৫৬ প্রেমিক-গুরু 


২০ পাস সিলানলা শপ সপ স্পা লাস পিসপিপাসসসপাস শিপ 
০৮০ রগ সপ পো্পাস্পিপতিপাটি পিপিপি পাজি পাপা সপরীিািতিসিপীটিতি পালিত 


সমূহ লাভ করেন, গোপীজনের ন্তায় সর্ধাঙ্গীন সম্ভতোগরসাভাদ উপলক্চি 
করেন। তাই, তিনি গোপী। এতদ্যতিরেকে ভক্তহদয়ে কোন পরিচ্ছিন্ 
মুণ্তিবিশেষ উদ্দিত হয় না। 

জাতরতি রসিক-দম্পন্তী যেরূপ স্বস্ব আত্মস্ব্ূপকে নবগোপী বলির 
উপলব্ধি করেন, তদ্রপ পরম্পরকেও প্রেমাননময্নী গোপী বলিয়া তান্ঠভব 
করেন। তাহারা পরস্পরের গোপীজনোচিত ভাব-চেষ্টা-মুদ্র! দেখিয়া, 
উভয়ে উতয়কে নিত্যসিদ্ধ সখা বলিয়া নিরূপণ করেন। তাহাঁদিগ্র 
চিত্তগত ভাব প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়! উজ্জলাধ্য প্রেমন্বরূপে পর্ধা-. 
বন্িভ হয়। এইরূপ প্রেমোদয় হইলে, ধথন তাহাদিগের সিদ্ধগোগীদেঙ্ক 
সম্যক পরিপুষ্ট তয়- উন্মুখ-যৌবনা কাস্তার ন্যায় পতি সংসর্গের যোগাতা, 
জন্মে, তৎনই তাহাদিগের সেই প্রেমপুষ্টদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, তস্- 
রাগ, মহাভাব প্রভৃতি উজ্জলরসাত্মক প্রেমবিলাসের সঞ্চার হইতে আন্ত 
চয়। চিচ্ছক্তি এই সময়ে তাহাদিগের গ্রেমনেত্রসন্মুথে শ্রীকফের মহা 
পুরের দ্বার উদঘাটিত করেন-_তাহাদিগকে সমগ্র বুন্দাবনের সম্পদ প্রদান 
করেন। | 

অতএব উজ্জ্বলপ্রেমের অধিকারী হইলেই ভক্ত সিদ্ধিলাভ করেন-_ 
ীগোপীরপে শ্রীবন্দাবনে প্রবেশ করেন। তথায় স্বকীয় গুরুরূপা নিত্য- 
সখীর সহিত অভিন্ন হন, তখন স্বয়ং নিতাসখী হইয়। শ্রীরাধাকৃঞ্ণলীলারসে 
চিরনিমগ্ন হন যথা £-- 

রাধায়৷ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈবিলাপ্য ক্রমাদ্‌ 

যঞর্তিনিকুঞজকুঞ্জরপতে নিধতভেদজ্রমং | 

চিত্রায় স্বয়মন্থরপ্ীয়দিহ ব্রন্মাগুহন্মেযাদরে 

ভূয়োভির্ন বরাগহিঙ্ুলভরৈঃ শলগরকারুকৃতিঃ ॥ 

--উজ্জননীমণি। 


প্রেম- 'তক্তি ১৫৭ 


৯৮ ৯এ তত পি সিন সস সপ াস্পিস্পািসিশীপাসপাস্পাসশপা পাটিশ্রিপতত৯ সপ ০৯ ২ কত পিপিপি 





সিন 


যেন্দপ হও ১ জড় (গালা) পরস্পর সংযোগ পুর্ব হিশুলবর্ণে 
অন্ুরঞ্িত করিয়া অশ্নিসন্তপ্র করিলে, উহা অভিন্ন হইয়া বাহ্যাভ্যন্তরে 
তিস্লাকার ধারণ করে; তদ্রপ শঙ্গাররসাত্মক নায়ক-নায়িকারাও আশ্রয়- 
বিষয়ভাবাপন্ন উজ্জ্লরসময় চিত্তদবয় প্রদীপ্ত গ্রেমসম্তাপে নিত্যসপীভাবময়ী 
অভিন্নচিন্ততা প্রাপ্ত হয়। তাহারা অবিগ্যাবোগরহিত আনন্দঘনমৃত্ঠি 
প্রাপ্ধ হইয়া, নিতাসথীরূপে শ্রীরাধারুষ্ণের অনস্তবিলাসসাগরে অনন্ত" 
বলের জন্য নিমগ্ন হন এবং তাহাদের অসমোদ্ধ প্রেমরসমাধুধ্য আস্বাদন 
কন | 

শরঙ্গাররসাত্মক সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে গোপীভাবলুন্ধ সাধক, এইকূপে 
আশ্রিত গুরুরূপা নিতাসথীর সহিত অভিন্ন হইক্স, শ্রীবৃন্দাবনে গমন 
করেন। 


সাধনার স্তর ও সিদ্ধ লক্ষণ 


চর 
সপে পাাপাশিপ 0 গ ০ ৪ ০৮০০০ রর 
০ 


প্রেমভক্তি-প্রচারক মহাগ্রড়ু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তধীনের পর, তদীয় 
উক্তমণ্ডলী যে সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই “গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়” নামে খ্যাত। উজ্জলাথ্য মধুররসের সাধনাই তাহাদিগের 
প্রধান লক্ষ্য ; দান্তাদিরসের সাক যে উক্ত সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না, এমত 
নহে । তবে উক্ত সম্প্রদায় প্রধানতঃ মধুর রসের প্রবর্তক। তন্মলে 
“ গোস্বামিগণকর্তৃক শান্ত্রাদিও রচিত হইয়াছে তাহাই অন্মদ্দেশে ভক্তিশাস্ত 
লামে খ্যাত। কাম-কামনামুক্ত নির্বিকার সাধক ব্যতীত অন্ত কেছ 


১৫৮ প্রেমিক-গুরঃ 


পশম পরি পি সি পিপি পিস পা পাপা পি পপ সিসি পি পি পি এ পি পিপি পাস পাসমিপসসিসছি পাপা পাটি পালি পিপাসা পাশিশাসপিপেসপাসটিপাসি পাপা পাপ পি পোপ পি এ পা পাশিও শী পে 


রসতত্‌ ও সাধ্যসাধনেব অধিকারী নহে; কাজেই বৈষ্ণব সম্প্রপ্দায়ের মধো 
অধিকা:শ ব্যক্তি নিম্মল রাগমার্গে লক্ষ্য রাখিয়া সহজ ভক্বনপস্থা অবলম্বন 
করিয়াছে । তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে; বৈষ্ণবধন্বের 
অভ্যুত্ঞকালে বেষ্ণবাচার্যগণ যতদূর সম্ভব তন্্রোস্ত পশুভাবেরই প্রাধান্ত 
স্থাপন করিয়া, বাহাক শৌচাচারের পক্ষপ|তী হইয়াছেন | আহাবে 
শৌচ, 1বহারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচি-গুদ্ধ থাকিয়া নাম-ব্রঙ্গাজ্ঞানে কেবল 
মাত্র শ গবানের নাম-জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম ভইবে, ইভাই তাভাদের 
মত বাদ এ্রচার করিরাছিলেন। কিন্তু হাহাদিগের তিলোভাবের স্বল্পনকাল 
পরেই এবুত্তিপুর্ণ মানবমন তাভাঁদের প্রবর্তিত শুদ্ধ মার্গেও কলফিত ভাখ 
সকল পবেশ করাইয়া ফেলিল। শঙ্াভাবটুকু ছাড়িয়া শ্ুলব্ষিয় গ্রহণ 
করিয়া ধসিল_ পরকীয়া নায়িকার উপপর্তির প্রতি ভাশরিক টানটুক 
গ্রহণ করতঃ ঈশ্বরে উঠার আরোপ না কবিয়! পরকীয়া স্ী লইয়া সাধন 
আরন্ত কমা দিল। এইরূপে তাহাদের প্রবর্তিত শুদ্ব-যোগ-মার্গের 
ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়া উহাকে কতকটা নিজের 
প্রবুত্তির মত করিয়া লইল। আর না করিয়াই বাঁ সেকি করে? সে 
যে অত শুদ্ধ ভাবে চলিতে অন্মম। সে বে ঘোগ ও ভোগের দিশ্রিত 
'ভাবই তীতণ করিতে পারে । সে ধর্ম লাভ চান্স; কিন্ত ততৎসঙ্গে একটু 
আধটু রূপরসাদি ভোগের লালসা রাখে । সেই জন্যই বৈষ্ণব সম্প্রনাযের 
ভিতর কর্তী-ভজা, আউল, বাউল, সীই, দরবেশ, সহভিয়া আলেখিয়া 
গ্রাতৃতি মতের উপাসনা ও গুপ্রসাধন-প্রণালী সকলের উতপত্তি। তাহার! 
তন্েক্ত পশ্থাচারের পরিবর্তে কুলাচাঁর প্রথা অবলম্বন করিয়া বসিল। 
বঙ্গদেশের প্রতি নগরে-- প্রতি গ্রামে-প্রতি পল্লীতে এইরূপ বৈ” 
বের স্বতন্ত্র পল্লী বসিক্াা গিয়াছে । তাহারা! আবার যোগ ছাড়িয়া ভোগ- 
টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া ধর্শজ্গতে ধ্বজা উড়াইয়াছে। সাধারণ ,লোক 


্িনিকিভি ৰ ১৫৯ 


লি » সি পিন পাশািপানি . ২২ িসপাটি পিতা শিশপিপসিপািশ লতা ও 


উদর যোগ চনত অবগত না | য়া, কেবল বাগভোগ ৃষ্টে ও লু 
হন ধন্মুমার্গ কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে 1 ধন্মরাজোর শ্রেষ্ঠ সিংহাসন 

ভত-প্রেত কক 'পিকৃত হইয্া রহিয়াছে । ছুঃখের বিষয় দিন দিন 
$গাদিগের দলপুষ্টি হইতেছে । তান্ত্রিক সাধকগণ যেক্ধূপ পঞ্চ-ম-কারের 
মানা লিয়া শক্লেশে বোতল বোভল মদ্র উদরস্থ এবং মাংদ লোভে 
পঞ্চপন্মী বংশ ধ্বংস করিতেছে, তদ্দপ ইহারাও মধুররসের সাধনা বলিয়া! 
সহজ ভজন বলিয়া, সোজাস্মজি-সজ ভাবেই ব্যভিচার করিতেছে । 
তাই সমাজের শিল্সিত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের মধুর রসের নামে ঘ্বণায় নাসিক; 
কুর্ধিত করিয়া থাকে । ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গৌসাইকে তাহার! 
লম্পট, ধদমায়েস আপেক্ষাও ঘুণার চক্ষে দেখিয়া থাক । অরূপ বৈষ্ণব 
উপেক্ষ।স্গর হইলেও, তাহাদিগের পন্থা কথনই গ্বণ্য নহে । ধন্্রাজ্যের 
অধিকাংশ স্তানই চিরদিন ভূত-প্রেত ও বানরগণ কর্তক অধিরুত রহি 

মাছে । তথাপি তাহাদিগের ভিতরেও সময় সময় নন্দী বা হনুমানের দশন 


শা ঘটিয়া থাকে । আমি ধর্মের নামে অধার্দ্মের তন্ুষ্ঠান করিতে পাবি 


বটে, কিন্তু তাহাতে সাধন-পন্থ। দুযিভ হইতে পারে না। আমিই বিনষ্ট 
£ইস, কিন্তু ধশ্ম নষ্ট হইবে কেন? তা সকলের মুলে দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেহ হু প্রাচীন বোদক বন্মকাগ্ডের প্রবাহ, দেই যোগ ভোগর 
সন্মিলন ) আর দেখতে পাওয়া যার, সেই তান্বিককুলাচাধ্যগণের প্রবন্তিত 
অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত প্রতিক্রিয়ার সম্মলনের কিছু কিছু ভাব! ভত্তুশাস্থ 
মতে সর্ধবোচ্চ সহআর--অকুল স্থান, আর সর্বশিম্ন সুলাধার-কুল স্বান : 
এইস্থানে শুক্র সন্বন্ধ'য় সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া, এই সাধনাকে 
কুলাচার বলা হইয়া থাকে । যোগেশ্বর মহাদেব বলিয়াছেন ;-- 


কুলীচারং বিনা দেবি কলৌ মন্ত্রং ন সিধ্যতি ॥ 
-নিরুভর তম্্র। 


১৬০ প্রেমিক-ুর 


:০১০৯ ৪৬ উদ দি সপ পা পা পপ কি এ লিল অত ২০ পাটি শি পাঁদিশীছ তি - 


রাযি ব্যতিরেকে কলিতে কোন মন্ত্র সিদ্ধ হইবে ল না। বাস্তবিধ 
কলির ভোগ-পরায়ণ জীব কামের কবল হইতে উদ্ধার হইতে না 
পারিলে, কিরূপে ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিবে? তাই তাহারা কুল- 
সাধনবলে কামমুক্ত হইয়া ভাবরাজো প্রবেশ করে। কর্ত-ভজ! 
প্রভৃতি বৈষণব-শাখাসম্প্রদায়গুলির ঈশ্বর, মুক্তি, সংযম ত্যাগ, প্রেম 
প্রস্ততি বিষয়ক কয়েকটা কথার উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের 
পূর্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন । প্র সকল সম্প্রদায়ের লোকে 
ঈশ্বরকে "“আলেকৃলতা” বলিয়! নির্দেশ করে। বোধ হয়, সংস্কৃত 
“'অলক্ষা” হইতে “আলেক ” কথাটার উৎপত্তি হইয়াছে । এ পআলেক্‌? 
গুদ্ধসব্বমানবমনে প্রবিষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া! "কর্তী” বা গুরুরূপে 
আবিভৃত হয়। এরূপ মানবকে তীহারা পসহজ” উপাধি দিয়া 
থাকেন। যথার্থ গুরুভাবে ভাবিত মানবই ও সম্প্রদায়ের উপাস্ত 
বলিয়া নির্দিষ্ট হওয়ায়, উহার নাম কর্তা-ভজা! হইয়াছে । তাহারা 
দ্রেবদেবী-মুর্ত্যাদির অস্বীকার না করিলেও, কাহারও বড় একটা 
উপাসনা করে না। সকলে ঈশ্বরের "অব্ূপরূপের” উপাসনা করে। 
দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর উপাসন! করাই ইহাদের প্রধান সাধন | যখন 
ভারতে দেবদেবীর উপাসনা আদৌ প্রচলিত হয় নাই, সেই উপনিষদের কাল 
ইইতেই গুরু বা আচাধ্যের উপাসনা প্রবর্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
উপনিষদ্ণেই রহিয়াছে *আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ 1” ভারতে গুরু বা 
আচাধ্যের উপাসন! অতীব প্রাচীন । স্মৃতরাং মানুষ গুরুর পূজা করিয়া, 
তাহার! কোনও শীন্ত্রবিরুদ্ধ কার্য করে না। “আলেক্লতায়” ও বিশুদ্ধ 
মানবে আবেশ সম্বছ্ে তাহারা বলে-- 

আলেকে আমে) আলেকে যায়। 
আলেকের দেখা কেউ না পায়। 


২57 পশ্পাতি পাত 


প্রেম-ভক্তি : ১৬১ 


১প ভনিশিসি পাপা পলি শি? পাশ পাটি শপাস্সিপাট পপাস্াশিপাসিপাস্পাসিশিপিস্পাটিলাসিপাস্িশিশাশিশাস্পাসিপি পশপাস্পাশিপাস্পিসপাস্পা সিতিস্দাশিপাসিপিসিপা পলা সি্ীতি তা ৯িবনশী সিশাসিশ সিসি এ ৯৩ সিলসিলা পপ 


আলেককে চিনেছে যেই। 
তিন লোকের ঠাকুর সেই ॥ 

“সহজ মানুষের "লক্ষণ, তিনি “অটুট” হইয়া থাকেন--অর্থাৎ রমণীর 
সঙ্গে সর্বদা থাকিলেও তাহার কখনও কামভাঁবে ধৈর্ধযচুতি হয় না-_ 
অটল শুক্র রমণীর ভান-তরঙ্গে টলিয়া পড়েনা । তাই তাহারা বলে, 
“রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ | সংসারে কামকাঞ্চনের ভিতর 
নাসক্তভাবে না থাকিতে পারিলে, সাধক, আধ্যাত্মিক উন্নতিলা 
করিতে পারেনা । সেইজন্য ইহারা উপদেশ দিয়া থাকে যে-_ 

রাধুনী হইবি, ব্যঞ্জন বটিবি, 
হাড়ি নং ছু'ইবি তায়। 

সাপের মুখেতে, তেকেরে নাচাবি, 
সাপ না গিলিবে তায় ॥ 

অমিয় সাগরে সিনান করিবি, 
কেশ না! ভিজিবে তায়। 

মাকড়সার জালে হাতীরে বাধিবি, 
পীরিতি মিলিবে তায় ॥ 

উহাদশের ভিভরেও সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা ভাছে । 
যথা *-- 

আউল বাউল দরবেশ সাই। 
সীষ্ঈটগ়ের পরে আর নাই ॥ 

এই সম্প্রদায়ের লোক সিদ্ধ হইলে তবে, সাঁই হইয়া থাকে । কিবূপ 
নরনারী ইহাদিগের সম্প্রদায়ে'ক্ত সাধনার অধিকারী ?__তাহারা বলে, _- 

মেয়ে হিজ.ড়ে পুরুষ খোজা । 
বে হবি কর্তা ভজা॥ 


উপ 


১৬২ প্রোমক-গুরু 


৯ লীসি৮৯০ পাপ তি পপপাপিপ্পাশপাপিপাসপী পি পপাপািপাসসিশীপ্পা তপিস্পীপিশিস্াপিাশাস্পিসটিপাসিপাসি পাল সু 
স্পাসপী টিপাটিপি সপ উিপািস্পিসিপাসিলাসপাস্ি পিসিপাশিপ্টাসিপাসিিস্টিশিপাসি টিভি তা ১০ শাটি পি িশািশা 


পাঠক! দেখিলে এই সকল সম্প্রদায়োক্ত সাধনপন্থাগুলি কির ন্প 
ভিততিমূলে প্রতিষ্টিত; এখন পাশব-প্রককতি বিশিষ্ট জীব ঘদি অনধিকার; 
হইয়া সেইকাধ্যে হস্তক্ষেপ করতঃ তাহা কলুষিত করিয়া ফেলে, তত্ঞন্ 
তাহাদিগের সাঁধন-পন্থাগুলিকে কেহই অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবেন: 
অধিকারী হইয্বা যে কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করাই, সুধী-ব্যক্তির কর্তবা । 
আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, জাতজীব মাত্রেই সুখের অভ্িজ্ঞাধা,_ 
কেহই ছুঃথ ভোগ করিতে চাহেনা,সকলেই স্বুখের জন্য লালিত 5 
কিন্ত ইহজগতে গ্ুথ কোথাও নাই, ইহজগতের সমস্ত আনত্য । অনিতা 
পদার্থে নিত্যন্থথ কোথায় ? ফুলের ধারে খরা, জীবনের ধারে মরা, ভাসিব 
ধারে কারা, আলোর ধারে অন্ধকার, সংযোগের ধারে বিয়োগ, এইকুপ 
সর্বত্র ; সুতরাং নিম্মল নিরবচ্ছিন্ন সখ এই অনিত্য জগতে নাই। উপা- 
না এই স্থুখ প্রাপ্তির জন্ট । শ্রীভগবানের চিন্ময় নিত্যানন্দ ধাম হইতে 
শান্ত, দান্তয, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর নিত্যরস-ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত 
হয! জগতে আসিতেছে, তীহারই অনুভূতিতে জীব সুখান্বেধী তয়! 
মধুর গন্ধে অলিকুল যেমন আকুল হয়, জীবও তদ্রপ সেই সখের গন্ধে অন 
ও উত্তান্ত হয়,-_অতএব সে সুখ প্রাপ্থিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা সাধনা, 
ভজনা বা উপাসনার চরম উদ্দেগ্ত । আবার সেই রসের পুর্ণ প্রাপ্তি মধুর- 
বসে, মধুররসে পূর্ণানন্দ। মধুরে যুগলের উপাসনা । অতএব পৃণ্ানন্দ 
বা পূর্ণন্থ প্রাপ্তির জন্য প্রথমতঃ কামমুক্ত হইয়া, পরিশেষে কামান্থগাভভ্ভি- 
বলে যুগলের উপাসনা করিবে। 


তন্ত্রশান্ত্রের ভিতর যেমন সাধকর্দিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা আছে, 
তঙ্জপ বৈষ্ণবশান্ত্রমতে জীবের চারিপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয় । তটস্থ। প্রবর্তক, 
সাধক ও সিদ্ধ এই চারিপ্রকার অবস্থার মধ্যে তটম্থদেহে ক্রিয়াশূন্যতা ; 
তটগ্থভাব, প্রাকৃত জীবভাব অর্থাৎ গে অবস্থায় জীব কোন উপাসনার পথ 


পে ভিডি. : ১৬৩ 


উবলপ্বন করে না। তত্ত্রে সাধক্দিগকে যেরূপ পশু, বীর ও দিব্যভাণ 
শ্রেণীবদ্ধ কর! আছে, তদ্রুপ ভক্তিমার্গের সাধকগণেরও প্রবর্তক, সাধক ? 
সিদ্ধ এই তিন প্রকার শ্রেণীর কথা আছে। তথ্থে যেরূপ পশ্বাদিভাবে 
সাধনার প্রকার ভেদ আছে, তদ্রুপ তক্তিমার্গের এই তিন প্রকার অবস্থা 
তিন প্রকারের ভজন-প্রণালী আছে। প্রবর্তক অবস্থায় আশ্রয়সিদ। | 
ভাশ্রয়াসদ্ধ অর্থে আশ্রয়াবলঙ্থন ভক্ত-ভাব-মিদ্ধ। সাধনমান্সে প্রবেশলাভ 
ক'রয়া সাধনভাক্তর অঙ্গুলি সাধন করিবার কালে উপাসককে প্রবর্তক 
ধলা যায়। প্রবর্তকের ভাব সিদ্ধ হইলে ভগবৎ-মাধুষ্যান্বাদনের জগ্ত ভয়ে 
যে তীর উৎকঞ্ার আবিষ্ডাব হয় এবং প্রকৃত ভাবের জন্য প্রাণে যে আকুল 
বেগ উদ্ভরোগ্তর ব্ধিত হইভে থাকে, এইরূপ অবস্থার উপাসককে 
সাধক বলা যায়। যথা £__ 


উত্পন্নরতয়ঃ সম্যক, নৈর্বিদ্ামনুপীগতাঃ । 
কুষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাঁধকাঃ পরিকীন্তিতাঃ 
জন | 


রা 


ধাভাদিগের ভগবদ্ধিষয়ে রতি উৎপন্ন হইস্সাছ্ছে, কিন্তু সম্যক রূপে দিদ্ু 
নিবুদ্ি হয় নাই এবং ভগবত-সাক্ষাকার-ন্যিয়ে যোগা, তাহারা সাধক 
দলিয়। পরিকীন্তিত হন। ঈশ্বরে প্রেমঃ তদধীন বাভ্িতে মিত্রতা, এব' 
বিদ্বেধীর প্রতি উপেক্ষা করেন, এইরূপ ডেদদর্শন জন্ঞ ভিনি সাধক । 
আর” 


অবিজ্ঞীতীথিলক্লেশাঃ শদা কুষ্টাশ্রিতক্রিয়াঃ । 
সিদ্ধাঃ স্থ্যঃ সম্ভতং প্রেমসৌধখ্যান্বাদপরায়ণাঃ ॥ 
স্পভক্তিরসামৃতসিন্ধ । 


১৬৪ প্রেমক-গুরু 


চা ১০ 15৩ সিল টিন 


ধাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না, সর্ধরদা ভগবৎ সথন্ধীয় কন 
করেন এবং যাহার! সর্ধতোভাবে পেম-সৌধ্যাদির আস্বাদ বিষয়ে পরায়ণ, 
তাহারা সিদ্ধ। সিদ্ধ ও সাধকের তাস্তঃকরণ ভগবস্তাবে ভাবিত বলয়, 
তাহাঁদগের উভয়কেই ভগবদ্ুক্ত বলা যায়। কিন্ত প্রবর্তক, ভক্তমধ্োে 
পরগণিত নহে । 

সিদ্ধ দুই প্রকার ; এক- সংপ্রাপ্রসিদ্ধরূপ সিদ্ধ, অপর--নিত্যসিদ্ধ । 
সাধনদ্বারা এবং ভগবৎ ক্কপাবশতঃ সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরপ সিদ্ধ দ্ুই প্রকার। 
সাধনদ্বারা সিদ্ধ আবার দুইশেণীতে বিভক্ত ; ধাহারা মন্ত্রাদির সাধন করিয়া 
সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা মন্ত্রসিদ্ধ; আর ধীভারা যোগ-যাগাদির ভনুষ্ঠান 
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা সাধনসিদ্ধ। কৃপাপ্রাপ্তদিদ্ধও ছুই শরণীে 
বিভক্ত; ধাহার! স্বপ্নে ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন তাহ|রা স্বপ্নসিক, 
মার ধাঁহারা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন--তীহার! 
কপাসিদ্ধ। আর-- 


আত্মকোটিগুণং কৃ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ । 
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ | 
--ভক্তিরসামৃতসিস্ধু 


বীহাদিগের গুণ মুকুন্দের ন্তায় নিত্য ও আনন্দরূপ এবং যাহারা 
আপনা ভাদ্পক্ষ! ভগবানে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাহারা নিত. 
সিদ্ধ। এই নিত্যদিদ্ধ ব্যক্তিগণ, ভগবানের কোন কার্য সম্পাদনার্থ সময় 
সময় নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীণ হন। আর ভগবান যখন অবতীর্ণ 
হয়েন, তখন নিতা সিদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গে পার্ধদরূপে অবতীর্ণ হইয়া, 
তাহার কাধ্যে সহায়তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রা সকল গুণ ও তন্যান্ত 
সি্ধিপ্রদত্বাদি গুগসকলও নিত্যসিদ্ধগণে বন্বমান আছে। 


প্রেম-ভক্তি ১৬৫ 


সপ সন িসিসিশাসপলা শপাস্পাশি টি শি পাস্পি তিল সপ স্পিস্পসিতাস্পিস্পিস্পিস্পাস্সিত শীস্টি সিট সি শত শত টির সা ৩ পিস পিতা শী এ তলে স্পস্ট পি স্পাক্সাস্পীপিপী স্পা স্পিস্পা 


প্রবর্তক, সাক ও সিদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী বি হত আনে । 
ষথা 2 র্‌ 


শি শি পাছিল তন ১০৩ 


মন্ত্র নাম, ভাব প্রেম আর বসাশ্রয়। 
এই পঞ্চরূপ হয় সাধন আশ্রয় ॥ 
চি 2 
প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে বয় । 
এ 
প্রবগুকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয় ॥ 
-শরীচৈতন্যচরিভামুছ। 
প্রনন্তক, সাধক ও দিদ্ধ ন্যন্তিগণের সাধনার্থ মন্ত্র, নাম, ভাব, গেস এ 
ধন এই পাচটা আশ্রয়ন্বরূপ নিন্দিষ্ট ভইয়াছে | অন্মধো মন্্ ও নাম গুৰ 
&ক তক্কের, ভাব ও প্রেম এবং রস সাধক ও সিদ্ধভক্তের ভান সগ 
শন্ক মুগলরূপের নিভালীলায় নিরত নিমগ্ন থাকিয়া, পূর্ণ রসাস্বাদম কারয়া 
াঃকন। তিনি আনন লীলা-রসবিগ্রচ, ভেমাভ দিবা এবি প্রন্দর 
দহ গ্রমরস প্রদ পূর্ণনন্দরন্য়মুছি ভারিত হইয়া, নিরবচ্চিন্ আনন্দে নিজ 


১৯! থাকেন । 


লেখকের মন্তব্য 





(১*2)--শী 
প্রেভক্কি লাভকরত: স্ব-স্বরূপে বর্তমান থাকিয়া ভগবানের লীলারস- 


মধুযা 'আাস্কাদন করাই জীবের চরম-সাধ্য ; সুতরাং সার্বভৌম ধন্ম | 
সাধন দ্বার; পর পর ধন্ডে উন্নীত হইতে হয়। সাধনার তিনটী উপা-- 


১৬৬ প্রেমিক-গুরু 


৬ পি পািিটিীিপ্ি তান 2৯ তি তা পিন ১ এল ০, সিকি 





পাস মস পা সপ পিপল স্পা ল পিপিপি 


কৃম্ম। জবান ও ভক্তি 1 এই তিনটা উ উপার ওত তি সম্বন্ধে জড়ত 


_-এক স্থত্রে গাথা ১ ইহার কোনটা ছাড়িলে ধর্মের পূর্ণসাধন হইতে পারে 
না যেমন মতম্ত-ছুইপার্খে পাখনা ও একটা পুচ্ছ দ্বারা জলমধে; 
'আনায়াসে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু একটীর অভাবে অন্ত দুইটী ভক্ত? 
নকল ভইয়া পড়ে__কাজেই আর স্্রথে সাতার দিতে পারে না) তদপ 
কগ্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহাযো জীব, ধর্ম রাজ্যে অক্রেশে হ্রমণ করিতে 
পারিবে, কিন্তু ইভার একটীর অভাবে, অন্ঠগুলিও অকন্মণ্য তইয়া পড়িবে 
-কাঁজেই জীব মোহান্ধকারে নিমগ্র হয়। বর্তমান ভিন্ুসমাজে এই 
[দশা উপস্থিত হইয়াছে । অনেকেই হিন্দধম্মরূপ কল্পপাদপের আশ্রয় 
দরিয়া পরগাছা! অবলম্বন করিয়াছে ; কাজেই কর্তরুর ফল লাভ ঘটি3? 
উগিতেছে না । তাই, একধন্মাশ্রিত হইরাও আজি জ্ঞানলাদী, কম্মবাদী 
2 ভক্তিবাদী পরস্পর বিদ্বেষ কোলাহলে ধম্মজগতে ভীষণ গণ্ডগোজ 
উঠাইয়াছে। সম্প্রদায়াক্ষগণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ লইয়া বিবাদ 
করেন। বস্তুতঃ এ তিনই এক । অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকেই 


সন: বোধগম্য রাখা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ আর অন্রাগের বস্তুতে নিয়ত 
চিত্ত থাকা ভক্তির লক্ষণ | এই উভয়কেই যোগশাস্ত্রে চিত্তসমাধান অর্থাৎ 
সমাধি বলে। সুতরাং অভীষ্ট বস্তৃতে অনন্ত চিত্ততা ভাক্ত, যোগ ও জ্ঞনি 
এই তিনেই আছে। যাহারা কিছু স্থুলবুদ্ধি-_দীর্শনিকতত্ব পরিপাক 
করিতে পারেনা এবং সংযমে অশক্ত ; অখচ হদয়ের আবেগসম্প্্, 
ভাায়াই ভক্ত্যভিমানী ভয়। তাদৃশ স্কুলবুদ্ধিব্যক্িগণ ও যাহাদের 
জ্দয়াবেগ কম, কিন্তু শারীরিক সংযম অধিক, তাহারাই যোগাভিমানী 
ঠ্ব।॥ আর যাঙাদের হৃদয়াবেগ ও ভ্বদয়ের সংযমের ভতভাৰ কিন্ত 
দার্শনিকবিষয় আযফ্মত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা জ্ঞানাভিমানী ভয়। 
ইহারা সকজেই অধম হধিকারী। বস্তঃ হম্ফ ঝস্ক করা বু শুরী|তক 


প্রেষ-ভক্তি ১৬৭ 


শম্পা পা সপ সসপসিপিািিস্পাসিস্পিস্পাাশাশ্িিশ্পাশািশাশাাসি টা পাপা সপন সপ পাাসপা্পািপী সপ পি ০ 


দংঘম করা, কিন্বা কেবল শান্ত্রোপদেশ ও বন্তৃতা করা, প্ররৃত ভক্ত বা 
যোগী, কিন্বা জ্ঞানীর পক্ষণ নহে। সদিষয়ে তীব্র আবেগ, পুর্ণ শারীরসংযম 
-9 সম্যক্‌ প্রভা, এই তিন না থাকিলে কেহ ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানী কিছুই 
ভইতে পারে না_কোন মার্গে ই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 

একসমর এতদেশে কন্মযোগের প্রাধান্ত ছিল; কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির 
অভাবে তাহ! পুনঃ পুনঃ সকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব কর্মের সম্প্র- 
লারণ করি জ্ঞানযোগ প্রচার করেন । কিন্তু তাহাও ঈশ্বরসন্বন্ধে 
নীরবতা প্রধুক্র নান্তিকতা ও জড়তে পরিণত হয়। তাই শঙ্করাচার্ধা 
বৌদ্ধধন্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণপূর্ববক স্বীয় সার্বভৌম জ্ঞান- 
বাদে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষা ও মায়াবাদের কঠোরতায় 
পরিণত হইলে, শ্ীশ্রীচৈতন্তাদেব আবিভূতি হইয়া, তাহার সহিত প্রেমতক্তি 
মলাইয়া, হিন্দুরন্ম মধুর করিয়াছেন । স্থতরাং ধন্মপিপাস্থ সাধকগণ কর্ম, 
চ্ছান ও ভক্তিযোগের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন । 

চৈতন্তদেব শেষ অবতার ; সুতরাং চৈতন্টোক্ত প্রেমভন্তি লাভই 
সাধ্যাবধি 'আর্থাৎ চরম ধন্ম । কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহাধ্যে প্রেম ভক্তি- 
ল(ভই মানবের পরম পুরুষার্থ। আমর! এ পর্য্যন্ত সেই প্রেমভক্তি 
লাভেরই উপায় বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। তবে ভক্তির অধিকারী ও 
স্টরভেদে, তাহার সাধনা ও সাধ্যফল পৃথক পৃথক্‌ ভাবে লিখিত হইলেও 
সুধী ব্যক্তিগণ চ্চাহা। হইতে সাধ্য-প্রেমতক্তি লাভের উপায়ন্বরূপ এক সার্বব- 
ভৌম পন্থাই দেখিতে পাইবেন। আরও দেখিবেন যে, এ সাধনপন্থার 
মধ্যে কম্ম, জ্ঞানও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াঙ্থে। আধুনিক বৈষ্ণব 
গণ ““কম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভা” বলিয়া মুন্পয়ানা চালে 
বিজ্ঞতার পরিচয় প্রধান করিলেও, মহাপ্রভু শ্রীগীরাঙ্গদেবের পার্ষদৃস্থ রূপ 


১৬৮ প্রেমিক-গুর 


পল পসটিলীিপর্ি পতি পাস লা পিপি পন পসি প প পাস পি নস্ট পা পা পা পতি পা পি পাটি পাপা লিসিলাসটিস্টপসসিসপিশাস পা? 





শষ শিলা পাসটপী শিস পা্িপীস্প লা স্পিন পাস্পিশিশি 


রীমৎ রামানন্দ রায় “স্বধন্্নীচরণে কষ্ণতক্কি হয়” বলিয়া কন্মযোগেই 
ভক্তির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন । একদী মহাপ্রতু শ্ীচৈতন্তদেব রায় 
রামানন্দকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া, শিক্ষার্থী শিক্যের স্থায় প্রশ্নের পর 
পশ্ন করিতে লাগিলেন )--রামানন্দ ভাব-কণ্টকিত গাত্রে আত্মবিদ্মৃত ও 
বিহ্বল হইয়। দেবাঝিষ্টের হ্যায় উত্তর করিয়াছিলেন। সেই 'প্রশ্নোভর 
হইতেই আমরা, আমাদের প্রতিপাগ্ঠ বিষয়টার মীঘাংল|] করিব । যথা ৫ 


প্রভু কহে কহ মোরে সাধ্যের নির্ণয় । 
রায় কহে স্বধন্মীচরণে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ 
এহ বাহা প্রতু কহে আগে কহ আর। 
রায় কহে কৃষ্ণে কন্মাপ্পূণ সর্বসার ॥ 
প্রভু কহে এহ বাহা আগে কহ আর! 
রায় কহে ন্বধন্মত্যাগ সর্বসাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহ বাহ আগে কহ আরু। 
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহ বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞানশৃন্তা। ভক্তি সাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর ।॥ 
রায় কহে প্রেম-ভক্ভি সর্ব সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে দাস্ত-প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 
গ্রৃভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর। 
রায় কহে সধথ্য-প্রেম সর্ধ সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্বম কিছু আগে আর ! 
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেষ সর্ধ লাধা সার ? 


প্রেম-ভজি ১৬৯ 
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প্র কহে এহোত্টম আগে কহ আবর। 
রায়ঞকহে কাস্তা-প্রেম সর্ব সাধ্য স'র ॥ 
গ্রতত কতে এই সাধ্যাবধি স্থনিশ্চয় । 
রূপাকরি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ 
রায় কনে রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি | 
হাহ।র মহিম! সর্ব শান্ট্রেতে বাখানি ॥ 


পসিপান্টীলী পাস্তা সি সিসি এপ তল ৩». তস্সিশ তি শি -সাস্পি 


_ শ্রীচৈতন্লগরিতামূত | 


ভতএব প্রেমময়-স্বভাব লাভ করিঞ।, বাধাপ্রেমান্বাদ করা সাধা- 
শিরোমণি অর্থাৎ চরমসাধ্য | সেই চরমসাধ্য স্বধন্দীচরণে 'আরভ্ত হয়া 
রুমশ: নিক্ষামকন্ম, স্বধন্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্কি, জ্ঞানশন্য ভক্তি, পেমভ্তি 
দান্তপ্রেম, সধ্যপ্রেম, বাৎসলাপ্রেম ও কাস্তাপ্রেমে উত্তরোত্তর সরি 
হইয়! রাধাপ্রেমে১ পধ্যবদিত ভইয়া থাকে । সুতরাং এইগুলি এক একটী 
স্বতন্ত্র সাধ্য-ভক্তি পন্থা নে ; উহারা চরমসাধ্যে উপনীত হইবার ক্রমোননতি- 
স্তর মাত্র । ন্বধশ্মাচরণে আরম্ভ করিয়। এই ন্তরগুলির ভিতর দিয়া মাধন 
করিতে করিতে পরিশেষে রাধাপ্রেমের অধিকারী হইতে ভইবে। ইহা 
আমাদের হাতগড়া কথা নষে,_ প্রেমভক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কক 
ই প্রকটিত এবং রাগমার্গের রমিকভভ্ত কর্তৃক কথিত । 'অতএৰ 
সাধকগণ নানা পন্থা ধরিয়া, নানা শাস্ত্র খুঁজিয়া হয়রাণ না ভউয়া, এ 
পন্থা! অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ রাধাপ্রেমের অধিকারী হইয়া সর্বাভীষ্টসিদ্ধ 
এন নিত্য পূর্ণানন্দের অধিকারী হইবে,_মরজগতে অমরত্বলাভ এবং 
মানবজীবনের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । আমরা! ধারাবাহিকভাৰে 
একবার গ্রেমভক্তি লানের সার্ক্তৌদ পথটা! আলোচনা করিয়া, এ 
বিষয়ের উপসংহার করিব। 


১৭৩ প্রেমি ক-গুরু 


ধাহারা হঠাৎ তগবৎ-কক্পালাভ করিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়। 
₹তার্থ হইয়া যান, তীহাদিগের কথা স্বতন্ত্র) সেরূপ ভাগবান্‌ জীব কয়জন 
আছেন, জানিনা । সাধারণতঃ আমাদের হায় জীবের অন্ততঃ তীহার 
ক্ুপা আকর্ষণের জন্যও নানাবিধ উপার অবলম্বন করা কর্তব্য। প্রথমতঃ 
ভক্তিবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে,__-এতদর্থে ধন্মা- 
চরণের ব্যবস্থা । মানবজীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষণীয় 
বিষয় 1)15011)৩ অর্থাৎ শৃঙ্খলা । যে ব্যক্তি প্রথম হইতে কোন 
বিধিমার্গে চলে না, তাহাতে ব্যভিচার আসিয়। উপস্থিত হয়, বিশৃঙ্খলার 
আবঙ্জন! তাহার সারাজীবনে জড়াইয়! যায়,_-উচ্ছ জ্লতায় স্বেচ্ছাচারিত। 
'আইসে, স্বেচ্ছাচাঁরিতা মানুষকে ক্লমে ক্রমে অধোগতির পথে টানিয়া লয় । 
তাই স্বধম্মীচারণই সাধ্য, কেননা স্বধন্্নীচরণ হইতে চিত্রপশুদ্ধি হইয়া মান- 
বের ভগবন্তত্তির উদয় হয়। যে, যেগুণে জন্মিয়াছে ; সেই গুণোচিত 
কাধ্যান্ুষ্ঠানের নামই স্বধন্্নাচরণ। স্বধ্মাচরণের সাধকের গুণক্ষয় হইয়া 
জ্ঞান-ভত্তির বিকাশ হয়। কিন্তু কন্মানুষ্ঠানে যেরূপ গুণক্ষয় হয়, তত্রপ 
আবার গুণসঞ্চয় হইয়া! থাকে; তাই কন্মানুষ্ঠানের সঙ্গে “কম্মফল” 
ভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা । এই নিষ্ধাম কন্মানুষ্ঠান করিয়া, 
বিধিমার্গে চলিয়া অভিমানশূন্ত ও তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয় 
কাজেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া! থাকে । তখন তাহার জীবন বিধিময় এবং 
কর্ম ভগবদর্পিত হওয়ায়, আর তাহার দ্বারা সমাজ্জভঙ্গের আশঙ্কা! নাই । 
এখন শ্বতন্ত্রতাই তাহার উন্নতি, আর তাহাকে বিধিমার্গের গণ্ভীর ভিতর 
রাখা কর্তব্য নয়হ। তাই তখন তাহার স্বধন্মতত্যাগই ধর্ম। তখন 
বিশুদ্ধচিত্তে সাধক শান্্রাদি বিচারদারা, নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা, জগতের 
স্্টিকৌশল দ্বার জ্ঞানালোচন! করিবে। এই জ্ঞান যখন উন্দ্রিগ্রাহ্য 
হাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, ইহমৃত্রার্থ ভলভোগ বিরাগ জন্থিয়া 


সপাসপ সপপাসপিপািসসসি 
বাস্পপিসিিপিল 


প্রেষ-ভক্তি | ১৭১ 


পসিশানিপস্পিরসিপাসসিলী আসা? পেপসি সলিসপাস্পাশিপ সিসপ্পাসসপাপিপস্পিপাসপিনসপসপসিশরি পাসিশসশিপীপাসস লী পপ স্পা সত স্পা স্পা স্পিন সপ ীসাপসিল 





৯ 


একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় ও অবলম্বন করিবে, তখন ভগবানের প্রতি 
যে অনুরাগ ৰা অরসক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। প্ররুত 
ভক্তির ইহাই প্রথম স্তর । এই ভক্তিতে স্তব-স্তরতি থাকে, পার্থনা-মিনতি 
থাকে; আরাধনা উপাদন! সকলই খাকে। কাজেই ইহার নাম সাধন- 
তক্কি। তৎপরে ক্লমশঃ সাধকের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হয়-ভক্তির 
কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহার শ্িগ্ধতনুস্পর্শে সংসার-কোলাহল ভুলিয়া, 
ষখন সমগ্র হ্ৃদয়বৃত্বির সহিত পাধক তাহাতে মজে, তখন জ্ঞানের বন্ধন 
খুলিয়া যায়। জ্ঞানশূন্ত হইলে ভক্তি তদগতা- বার্থ চিন্তা থাকেনা, বিচার 
থাকেনা, উদ্দেশ্ত থাকেনা- ষোল আনাই তুমি! জ্ঞানশন্তা বিশুদ্ধ ভক্তির 
সাধনায় ক্রমশঃ ভগবানের মহিমজ্ঞান দূরে যায়, অথাৎ ভগবান সর্দশক্কি* 
মান, পাপ-পুণ্র দণ্ুদাতা, সৃষ্িস্থিতি প্রলয়কর্তী প্রতি শধ্ঙ্ঞান 
দূরীভূত হয়া প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন সে আমার প্রাণ, আমার 


প্রাণের প্রাণ, মাত্র এইজ্ঞানে পুত্রের ন্যায়, ভূতোর ন্যায়, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে 
ভগবানের সেব। করিতে বাসন৷ জ্ঞন্মে। এইখানে রাগান্ুগাভক্কি প্রকৃত 
পক্ষে ভাবভক্তিতে পধ্যবসিত হইল। ভাবের মোহে বিভোর হইতে 
পারিলে ভগবান্‌ আপনার হয়েন, নিকটে আসেন। সাধনায় দাশ্ত ভাব 
পুট হইয়। দান্তের সঙ্কোচ দূরে যায়, তখন ভগবানে প্রাণের প্রেম-মখীতত 
এর্পিত হয় । সথ্যপ্রেমের ক্ষীরধারায় ভগবান্‌ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া 
আনন্দিত ও গ্রীত হয়েন। সখ্যভাবে ভক্ত ও ভগবান্‌ এক হইয়া যান। 


তখন ব্রজের রাখালবালকগণের স্তায় অস্কোচে ভগবানের সহিত খেলা, 
কাধে চড়া চড়ি, একত্র শম়ন-ভোজন, নবপল্নাবে ব্জন, বন-ফুল মালার 
বিভূষণ প্রভৃতি করিয়া ভক্ত বিতোর হইয়া যান। হার ভাবে 
চারিদিক শৃন্ত দেখেন। এই সখ্য-ভাব পরিপুষ্ট হইলে বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার 
হয়। তখন সাধক, ভগপান্কে নিজ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বোধ করিয়া থাকেন৷ 


১৭২ প্রেমিক-গুরু 
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তক্ত নিজে পিতা৷ মাতা হইয়া, ভগবানকে শিশু পুত্রের হ্টায় আদর যদ 
করিয়া থাকেন। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া-_-বাসনা-কীমলা বিসর্জন দিয়! 
একমাত্র পুত্রের সেবাই জনক-গননীর ধ্যান-জ্ঞান। পুত্রের নিকট পিত' 
মাতা কিছুই চাহেন না; আপনা ভুলিয়া, সর্বস্ব দিয়া পুত্রের স্ৃখ-স্বাস্থের 
জন্ ব্যন্ত। এইরূপ ভাব ভগবান জন্মিলে, তাহাকে বাৎসল্য ভাব বলে। 
ননী-যশোদার বাৎসল্যতক্তিতে ভগবান্‌ বালক সাজিয়া বশোদার স্তন্পান, 
নন্দের বাধ! মাথায় বহন ক'বয়াছিলেন। বাৎসল্য ভাবের পরিপাৰ 
্শায় বখন ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান, তাহার সমস্ত দেহ-মন-বুদ্ধি ভগ- 
বানে সমর্পিত হইয়া যাঁর, তখনই কাস্তাভাব বলা যাক্স। ভ্ত্রী যেমন স্বামীকে 
*ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিয়া, যৌবন-জীবন দেহভার সমপণ করিয়! 
ভগবান্কে ভালবাসলে, তখন তাহাকে প্রান্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধোর 
শেষ অবস্তা,_ভাবভভ্ভির ইহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা । * 
ভক্ত তখন সর্বপ্রকার বেদবিহিত কর্ম ও লোক-ধর্ম বিসর্জন দিয় 
কেবল প্রেম-কারুণ্য কে গাহিয়। থাকেন ১ 
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%* মৎ প্রণীত “ব্রহ্মচর্য্য-সীধন” নামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচধ্য- 
পালন করিলে চিত্রশুদ্ধি হইবে । তথন মন-স্থির করিবার জন্যা “বোগীগুরু* 
পুস্তকের লিখিত আসন, মুদ্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
কাঁরবে এবং শজ্ঞানীপ্তরু” পুস্তকের লিখিত জ্ঞানালোচনা! করিবে। 
তৎপরে “যোগীগুরু” বা “জ্ঞানী গুরু” পুস্তকোক্ সাধনাক়্ হুক্ভাবে ব্রঙ্গো- 
পণান্ধ কিন্বা “তান্ত্রিক-গুরু” পুস্তকোক্ত স্থলসাধনায় ভগবত সাক্ষাৎকার 
করিবে । তদনস্তর “প্রেমিক গুরু” পুন্তকের লিখিত সাধনার গোপিকানিষ্ঠ 
প্রেমময়স্বভাব লাভ করতঃ ভগবানের অসমোদ্ধী লীলা-রস-মাধুর্য্যে অনস্ত- 
কালের জন্ত নিমগ্ন হইয়া যুইবে। *রুতরাং মতপ্রণীত পুস্তক কয়খানিতে 
হিন্দুশান্ত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে । এই পুস্তক করথানিতে পৃথিবীর সমস্ত 
ধন্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম-সন্বন্ীয় সকল অভাব পুর্ণ করিবে । 


প্রেম-ভক্তি : ১৭৩ 


'তপঃ-জপ আর আহ্ছিক পৃজন, 
মূলমন্ত্র আমার তৃমি একজন, 
“তব নাম-গ।ন-শ্রবণ-কীর্তন 
সাধন*ভজন আমার হে; 
গয়া গঙ্গা বারাণশী বুন্দাবন, 
কোটিতীর্ঘ আমার ও রাঙ্গাচরণ, 
তব সম্মিলনে এই সা'মান্ত ভবন, 
নন্দন-কানন সমান আমার ॥ 
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সতী যেমন পতি বিনা কিছুই জানে না, ভগবানে সেইরূপ ভাৰ 
জন্মিলে তাহাকে কান্তাভাব বল! যায়। কিন্তু প্রেমিক খধি প্রেমতক্তি- 
তাত্বে শুধু কাস্তাপ্রেম দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, স্বকীয় কাস্তা 
স্থলে পরকীর! কান্তাভাব গ্রহণ করিয়াছেন । কেননা, পতি-পদ্বীর সম্বন্ধেও 
ষেন একটু দূরভাব আছে । পত্রী পতিকে খুব নিকটে দেখেন বটে, অথচ 
ধেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভুভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া 
অপর পুরুষের অগ্রাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে প্রভূভাব, দূরভাব নাই। 
তাই কাস্তাপ্রেমে পরকীয়া! ভ্ডাবই গৃহীত হইয়াছে ।৫ যিনি এই মধুর 
ভাবে ডুবিয়াছেন, তাহারা আর বাঁচিরের ধর্-কর্মা থাকেনা । তিনি বেদ- 
বিধি ছাড়া । তিনি প্রেমন্থধাপানে যন্ত হইয়া জজ্ছা-ভয় ত্যাগ করেন, 
জাতি-কুলের অভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতল জলে নিক্ষেপ 
করেন। ব্রজগোঁপীগণের ফামগন্ধহীন প্রেম, মধুররসের পরম আদর্শ। 
গোপীগণ শ্রীরুষ্ণবরহে জর জর) কখনও কৃষ্ণকে দরি্দিয়” “কঠোর” 
বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; কখনও অভিমানে স্টীত হইয়া “তাহার 
নাম লইননা”' বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিতেছেন, কিন্ত প্রাণের উচ্ছাস থামা- 
ইয়া রাখিবার সাধ্য নাই, তাই আবার কখনও হৃদয়ের আবেগে সমস্ত 


১৭৪ প্রেমিক-গুরু 






ভুলিয়া “দেখাদাও” বলয়! হাহাকার করিতেছেন। এ অবস্থায় বিরহে 
বিষের জলা, মিলনে অনন্ত তৃপ্তি । বিরহে বিষের জাল! হইলেও প্রাণের 
ভিতরে অমৃত ঝারতে থাকে । এ সময়ের প্রাণের ভাবন্ভাষার ব্যক্ত করা 
অসম্ভব । তখন ভগবান্কে-_-হৃদয়বল্লতকে বুক টিরিয়৷ হাদ্য়ের ভিতর 
পূরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটেনা। ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে 
থাকিয়া ভক্ত, তদীয় সম্ভোগ-সধাপানে আত্মহারা! হইয়া যান। তাহার 
বিশ্বময় ঈশ্বরস্ক,ত্তি ও ঈশ্বরাম্থুভব হইয়া থাকে, তিনি আপমার অস্তিত্ 
সম্পূর্ণরূপে গ্রিয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া ভগবত্তন্নত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। এইরূপ ভক্তের সুখের ইয়ত্ঁ নাই; তাহার কুল ধন্য, 
তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি ধন্য | 


(এই গোপিকানিষ্ট মধুরভাব ক্রমশঃ প্রেমবিলাস বিবর্তে পুষ্ট হইয়া 
মহাভাবে পরব সিত হইয়া প্রৌটদশায়  *প্রেমভক্তি ৮৪ আধ্যাপ্রাপ্ত হট 
/ঝিই অবস্থায় তক্ত নিরন্তর, ভগবানের অনির্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে 
সম্তরণ করিয়া থাকেন। অনস্তর প্রেমময় স্বভাব লাভ করিয়া দেহান্তে 
রাধাস্তামের মহারাসের মহামঞ্চে। মিলিয়৷ তদীয় লীলারল মাধুধ্যের আনন্দে 


অন্ত (কলের জন্য নিমগ্ন হইয়া এক হইয়া যান ২ 


প্র শোন, মধুর বীণ! কলতানে বায় বা্জিয় ভীবকে রস উপভোগ 
জন্ত আহ্বান করিতেছে, ধাও-মিলিত ইও,_আনক্গ ফিলনে, স্খ- 
মিলনে রস-মিলনে। সুখের জেলিহান তৃষ্টায় জীবের এত আকুল 
আকাঙজ্ণ,_ মানুষ মাত্রেই রসের জগ্ত লালায়িত কিন্তু মরণ-ধন্মশাল 
পার্থিব পদার্থে স্থথের আশ! বিড়ম্বনা! মাত্র; মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় 
রসের জন্য মিথ্যা ছুটাছুটি করিলে দগ্ধকণ্ঠে প্রাণ খিয়োগ হইবে । জীব 
বদি প্রেমতক্তির সাধনায় :গোকুঙ্গাখ্য মহাধামে উপস্থিত হইয়া সথীভাৰে 
প্রেমসেবৌত্তর! গতি লাভ করিতে পারে, রাধাক্কের মিলনানন্দ অনুভব 


প্রেম-ভক্তি | ১৭৫ 


(ও শি আখ রসি এ ০ তালি ৯৩ ৭6৮ সপাজিপ ও এপ ভিশীস্পা সা নপসপািসিপাসিপপিসিিস্পা আপাস্টপিসিপাসিলাস্পিস্পি শিপিস্পিসিপিসপাসপা শা সিপাস্পিস্টিিি স্পা পপ তি "লস সাকা দিপা সণ ৯ সস প ০৯০৯০ পসপশসপি 


ক'রতে পারে, তবে পুর্ণতম রস, পূর্ণতম সখ ও পরিপূর্ণ আনন্দলাঙ কতরঃ 
কতরুতার্থ হইতে পারিবে । 

বদি সুখ চাহ," হৃদয় স্ুখ-স্বরূপ ভগবানে অর্পণ কর। যদি রসচাঙ্ 
বৃন্তি সমুদায় পূর্ণতম রন বিগ্রহ ঈশ্বরে সমর্পণ কর। ষদ্দি কাম দমন 
কৰিয়! কামরূপ হইতে চাও। তবে মদন-মোহনে মনের কামনা-বাসনা 
পর্ণ কর। যদ্দি জগতের সর্বশক্তিকে বশীভূভ করিতে চাও, তিৰে 
ইলাদিনী-শক্তি-মিলন-রসানন্দ শ্রীরুষে সর্ধরশ্তি অর্পণ করণ সখ আর 
কোথাও নাই, নিত্য-স্থখ সুখময় জ্ীকৃষেই-আনন্দ আর কোথাও 
নাই, পূর্ণানন্দ হলাদিনীশক্তি প্ীরাধীয়_স্ুতরাং রস আর কত কোপা 


নাই--ভ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যগলমিলনে | অতএব সর্ধে্রির সংযত 
করিয়া, প্রেমভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, প্রেমকারুণাকঠে নল, “আমি 
একমাত্র তীহারই চরণান্ুরত্ত, আমাকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পেষণ 
করুক, আর দর্শন ন| দিয়া মন্্ীভতই করুক, সেই লম্পট যাহাই করুক না 
কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে 1৮ যথা £-- 
আশ্লিষ্য বা পাদবতাং পিনষ্ট, মামদরশনা নাহ তাং 
করোতু বা। 
যথা তথ] বা (বদধাতু লম্পটে। মণ প্রাণনাথস্ত 
স এব নাপরঃ ॥ 


ও হরি ও 
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ভক্তিই যুক্তির কারণ 





একদান্ পরমেশ্বর প্রতি দু ভক্তি-যোগ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদি- 
কণ লৌকিক 'ক্রয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা কোনপ্রকার দেবাদণীর 
পঙ্জা-অ্চনাদি দ্বারা কিন্বা ভীর্ঘন্নানদ্বার। জীব কখনও মুক্তিলাভে সমন্থ 
হয় না। তপ, জপ, প্রতিমাপূজাদি বাঁলিকাগণের সাংসারিককম্মবোধিকা 
পুৰ্তলিকা খেলার ন্যায়। যে পর্য্স্ত তাহাদের স্বামীর সহিত সংমিলন 
না হয়, ভাছার! সেই পর্যান্ত কল, তৎপর তাহারা সেই সকল পুত্তলক! 
পেটাকার সুলিয়। রাখে। ভগবান্‌ রাকষণ বলিরাছেন : 


১৮০ ্‌ প্রেমিক-গুরু 


শাস্পপ্পীস্পি পিপাসা পপির 





স্প্পিসিপাস্পাস্পাস্পাসিম্পীপাস্পাী্পিশ্াািাস্পাটী পািশাস্পিসিসপিপীসিস্পিস্পিসিসাসপিিনাসিবা শি ৯ পিপিপি পাস পিসি 


নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোৌগমায়াসমাবুতঃ | 

মুঢোহয়ং নাভিজানাতি লোৌকো মামজমব্যয়মূ ॥ 

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ 

পরং ভাবমজানস্তে। মমাব্যয়মনুণ্তমং ॥ 

_ শ্রীমদ্ুগবদগীতা, ৭২৪-২৫ 

আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, এ কারণ মুঢ় ব্যক্তিগণ আমার 
মায়া দ্বারা সম্যক আচ্ছন্ন হইয়া,-উৎপত্তিহ্বাস-বৃদ্ধিরহিত আমাকে 
জানিতে পারে না,। সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য 
স্বভাব, অন্নবুদ্ধি লোক সকল তাহ! জানিতে না পারিয়া অন্দরতা প্রযুক্ত 
আমাকে মনুষ্যাদির স্তায় অবয়বার্দি বিশিষ্ট জ্ঞান করে। কল্পিত উপা- 
সনাতে চিত্ত-শুদ্ধি হয় মাত্র, তন্বারা জীবের কদাচ মুক্তিলাভ হয় না। 
স্থতরাং কোন ব্যক্তি সেই অধিনাশী বুদ্ধ শুদ্ধ পরমেশ্বরকে না জানিয়াও 
যদিও ইহলোকে বুসহত্র বৎসর হোম-যাগ-তপস্তাদি করে, তথাপি সে 
স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। যথা £--. 


₹র্ষথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথ। তথা । 
ফলোৎকর্ষাপকর্ষে। তু পুজ্যপূজানুসারতঃ ॥ 
মুক্তিস্ত ব্রহ্মতত্বস্ জ্ঞানীদেব ন চান্যথ! | 
স্বপ্রবৌধং বিনা নৈব স্বস্বপ্রং হীয়তে যথা ॥ 
স্পঞ্চদশী 7) *1২৯১০১১০ 


ষে ব্যক্তি যে কোন বস্তকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে অবশ্যই 
তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। আর পুজ্য বস্তর ন্বরূপ ও পুজানুষ্ঠানের 
তারতম্য অনুসারে ফলের উতরর্ষয ও অপকর্ষ হুইয়। থাকে। কিন্ত 


জগীবন্ক্তি ১৮১ 





মুক্তিফল প্রাপ্ত হইবার নিমিস্ত ব্রহ্মতন্বজ্ঞান ব্যতীত আর উপায়াস্তর 


নাই, যেমন স্বীয় স্বপ্াবস্থ। নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্ত 
উপায় নাই। অতএব-_ 


তমেববিদিত্বাতিসৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা! বিদ্যাতেহয়নায় ॥ 
--শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। 


সেই পরমাত্মাকে জানিলে মনুয্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তি প্রাপ্তির 
আর অন্য পথ নাই, সুতরাং ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন প্রকারে 
মুক্তি হইতে পারে না।-আবাঁর তক্তি দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হইয়| 
থাকে। তগবানে, আত্ম বা ব্রদ্তত্বে প্রাণের প্রবল অনুরাগ, পরা 
অনুরক্তি বা এীকাস্তক ভক্তি না জন্মিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে 
পারেনা । যথা £-- 


জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভর্তি জ্্ানপ্তা কারণং । 

ধর্মীৎ সংজায়তে ভক্তি ধর্দদো যজ্াদিকো মতঃ ! 

__শ্রীমন্তগবতী গীত! ১৫।৫৯ 
ষজ্ঞাদি ছারা ধর্মলাভ, ধর্ম হইতে ভক্রি, ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান 
হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। মুক্তির উপায় জ্ঞান, জ্ঞানের উপায় 
ভক্তি, সুতরাং ভক্তিই মুক্তির কারণ। অতএব যে সাধকোত্বম মুক্তি 
ইচ্ছা করিবে, মে তন্তক্তিপরায়ণ হইয়া তাহার পৃজাদধি প্রসঙ্গে গ্রীতিযুক্ত- 
মানস হইবে। কায়মনোবাক্য দ্বারা তাহাকে আশ্রয় করিবে, সর্ববদ! 
তাহাতে মনোবিধানের চেষ্টা করিবে এবং তদগতগ্রাণ হইবে। সর্বদা 
তাঁহার প্রসঙ্গ _তাহার গুণগান ও তাহার নামজপে সমুতস্থুক হইবে। 
স্বীয় স্বীয্প বর্ণাশ্রমোচিত ও বেদবিহিত্ত এবং স্বৃত্যনুমোদিত পূজা বজ্ঞাদি 


১৮২ প্রেমিক-ক 


২ পিসি এ পি পীর ২ ৯৯ পাস পাউিনাসটি 2 তা 


দ্বারা তীহারই অর্চনা! করিবে, অর্থাৎ__কামনাবিরহিত হইয়া এ সমস্ত 
ক্রিয়ানুষ্ঠান ভগবত-গ্রীত্যর্ই করিবে। তাহার দ্বারা" ক্রমশঃ যখন ভক্ষি 
দঢতরা হইবে, তদনস্তরই ততবজ্ঞান হইবে ) সেই তত্বন্ত্ান দ্বার! মুক্তিলাভ 
হইবে । ভক্তি লাভ হইলে আর বর্ণাশমোচিত কর্ম, তপক্তা, যোগ, যাগ, 
পুজাদিতে প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন ;-- 


তাবগ কর্ম্মাণি কুবাঁত ন নির্ধিগ্কেত যাবতা। 
ম্কথাশ্রবণাঁপে বা শ্রদ্ধা য।বন্নজায়তে ॥ 
__শ্রীমন্ভাগবত, ১১২০৯ 


“যে পর্যন্ত নির্কেদ, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও বদি 
আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে সেই পধ্যস্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কম্মসকল 
করিবে 1” এই প্রকার শান্ত্রবিধি-বিহিত কর্ম করিয়া যন অন্তঃকরণ 
নির্মল হইবে, তখন ভক্তি উদ্রিত্ত হইয়া সর্বদা ইচ্ছা হইবে যে, কতদিনে 
পরমধন লাভ করির। আর তখন যাবতীয় জগতের সকলেরই গ্রাতি 
বৈরাগ্য হইয়া, ফন্দ্ারা ভগবানের সচ্চদাননন্ন্ধপ নিত্যব্গ্রহে মনোনিপেশ 
য়, তছুপযোগী বেদাস্তাদি শাস্ত্রে রুচি হয়। গুরূপদেশ সহকারে এ সকল 
 আধ্যাত্স-শান্ত্রের আলোচনা! করিতে করিতে তাহার নিত্য কলেবর-__সেই 
অপার আননদসাগর কোনও সমম়ে অন্যল্পকালের জন্ অস্ঃকরণে স্পর্শ 
ভয়, তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদ্দার্থকে ভত্যন্প জব্ন্ত স্বখের কারণ 
বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্ত ফোন বস্ততে অভিলাষ থাকেনা; স্বতরাং কামন। 
পরিত্যাগ হইয়া যায়। সমুদায় জীব-জগতে ভগবৎসত্তা নিশ্চয় হয়া 
মকল জীবের প্রতিই পরম যত্ব উপস্থিত হয়) স্ৃতরাং হিংসাও পরিতা।গ 
হয়। এব্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তত্ববিদ্তা ভাব্ডিতা হন, ইহাতে 
জংশয় নাই। তত্বজ্ঞান উপষ্িত হইলেই তাহার নিত্যানন্দবিগ্রহ থে 


৮৪ নি ১৮৩ 


শপ লি কপিল «পপ ৯ পাচিক স্পা সস পাপা নত লাকসাম শা পাতি 


পরমাত্মা-ভাব তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়, উর সাধকের ভিজ 
লাভ হইয়া থাকে। 





মুক্তির কারণ স্বরূপ ষে তক্তি, সহস্র সহশ্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ 
ভগবানে সেই ভক্তিযুক্ত হ'ন, সহশ্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে আবার 
কেহ তত্বজ্ঞ হন। ভগবানের যে ন্ধূপ পরম সুক্ষ, সুনিল, নিগুণ, 
নিরাকার, জ্যোতিংস্বরূপ, সর্বব্যাপী ভথচ নিরংশ, বাক্যাতীত, সমন্ত 
জগতের ভাদ্ধিতীয় কারণ স্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্বিকল্প, 
নিতাচৈতন্ত, নিত্যানন্দময় ভগবানের সেই রূপকে মৃমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবন্ধ 
শিমুক্তির জন্য অবলম্বন করেন। মায়ামুগ্ধ বাক্তিরা সর্ধগত অদ্বৈতশ্বরূপ 
পরমেশ্বরের অবায়ব্ধপকে জানিতে পারে না। কিন্তু যাহারা! তক্তি পূর্বক " 
ভগবানকে ভজনা করে, তাহারাই তাহার পরমরূপ অবগত হইয়া 
মারাজাল হইতে উত্তীণ হয়। ুস্মরূপের ন্যায় স্থলদূপেও তিনি এই 
সমস্ত বিশ্বপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়্াছেন; সুতরাং সমস্ত বূপই তাহার 
স্থলর্ূপের মধো গণ্য, তথাপি আপন আপন গুরপদিষ্ট ধ্যেয় মুষ্তির আরা- 
ধনা করিতে হইবে, কারণ উহাই শীঘ্ব মুক্তিদানে সমর্থ। এইরূপ উপাসনা 
করিতে করিতে যখন গাঢ় ভক্তির উদয় হয়, তথন পরমাত্মশ্বব্ূপ ইস্ট- 
দেবতার সু্ষমরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । তখন জগতের কোনও .রমণীয় 
বস্তকে তদপেক্ষ। রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না_-জগতের কোনও লাভকে 
তম্নাভ হইতে অধিক জ্ঞান হয় না; মনপ্রাণ তাহার প্রেমরস-মাধুর্ষ্য 
চিরকালের জন্য ডুবিয়া যায়। তাহাতে সেই মহাত্মা ছুঃখালয় 
অনিত্য পুনর্জন্ম আর ভোগ করেন না। অনন্যমন! হইয়া যে ব্যক্তি 
ভগবানকে সর্ধদা শ্রণ করেন, তিনি ভাচিরে এই দুম্তর সংসার- 
সাগর হইতে উদ্ধার হইয়া থাকেন। অর্জুনের নিকট শ্রীরুষ্। ইহাই 
বল্য়াছিলেন ;-- 


১৮৪ প্রেমিক-গুরু 





তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ধ্বকমূ। 
দদামি বুদ্ধিষোগন্তং ষেন মামুপষাস্তি তে ॥ 
- শ্রীমদ্তগবদগীতা, ১০৯ 


যাহারা আমাকে সতত শ্রদ্ধার সহিত ভজ্গনা করে, আমি তাহাদিগকে 
এপ বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রদান করি, যাহাতে তাহার! আমাকে প্রাপ্ত হয়। 
স্থৃতরাং ভক্তিই যে একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহা! অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত 
হইল।. তত্বদর্শী অর্জুন ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“হে কৃষ্ণ! যাহারা তদগতচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা 
কেবল অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রন্গের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ 
সাধকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়! নির্দিষ্ট হয়?” তদুত্তরে শ্রীরুষ্ণ 
বলিয়াছিলেন,_-“হে অর্জন! যাহারা আমার গগ্রতি নিতান্ত অনুরক্ত 'ও 
নিবিষ্টমন! হইয়া, পরমভক্তি সহকারে আমাকে উপাসন! করিয়া থাকে, 
তাহারাই প্রধান যোগী। আর যাহারা সর্বত্র সমঘৃষ্টিসম্পন্ন। সর্বভূতের 
হিতানুষ্ঠানে নিরত ও জিভেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব- 
ব্যাপী, নির্বিশেষ, কুটস্থ এবং নিত্য পরর্রদ্দের উপাসনা করে, তাহারাও 
আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তবে দেহ।ভিমানীরা অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ 
করিতে সমর্থ হয় অতএব যাহারা অব্ক্তত্রদ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা 
অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । কিন্তু যাহার। মৎপরায়ণ হইয়। আমাতে 
সমস্ত কর্ম সমর্পণপূর্বক একান্ত ভক্তিপহকারে আমাকেই ধ্যান করে, আমি 
তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুর আকর সংসার হইতে মুক্ত করি।” 

সর্বমতসমঞ্জসা মুক্তিপথ-প্রদর্শক শিবাবতার ভগবান্‌ শক্করাচাধ্য 
বলিয়্াছেন,-মুক্তিলাভের যতগ্রকার কার শান্ত্রকারগণ নির্দেশ 
করিরাছেন, তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। যথা | 


জীবম্মুক্তি ১৮৫ 


-মোক্ষকারণলমগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী । 
শবিবেকচুড়ামণি, ৩২ 
যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র তক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। 
ভগবতী পার্ধতীর্গেবীও পিতা গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন ;-_ 


ভবেন্মূমুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপয়ায়ণঃ | 

মদর্চাপ্রীতিসংদক্তমানসঃ সাঁধকোত্তমঃ ॥ 
_ শ্রীমন্তগবতীগীতা, ১৫1৫৭ 
হে রাজেন্দ্র! মুকি লাভে ইচ্ছা থাকিলে ভক্কিপরায়ণ হইয়া আমার 
অর্চনাতেই মন নিবেশ করিতে হইবে । তত্জ্ঞানের বিকাশ হইলেই 
সাধকের মুক্তি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের প্রধান সাধনই ভক্তি, ইহা সব্ব 
শান্ত্রানুমোদিত । অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি কামনাবিরহিত হইয়া ভক্তিপূর্ববক 
শ্রুতি-ম্থৃতি-বিহিত ন্ববর্ণাশ্রম- কর্তব্য যজ্ঞ, তপন্তা ও দানের দ্বারা ভগবানের 
প্রীত্যর্থ ই তাহার অর্চনা করিবে । এই প্রকারে বিধি-প্রতিপালিত কর্মের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্ত নির্মল হহবে, তখন আত্মজ্ঞানের অন্ত 
সমুদযুক্ত হইবে ও সর্বদাই মুক্তি লাভের ইচ্ছা বলবতী হইবে। তখন 
পুর মিত্রাদি সমস্ত বনধু-বর্গেই কারুণ্যতাব বিরহিত হইয়া বেদাস্তাদি শান্- 
চর্চাতেই অথব। ভগবানের গুণধ্যানান্বণীলনেই মন সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই 
সময়ে কামাদি রিপুগণ ও হিংসাদিবৃত্তি সমুদ্ধ হৃদয় হইতে ন্তহিত 
হইৰে। এই 'প্রকার অনুষ্ঠানশীল ব্যক্তির তত্বজ্ঞান বিকশিত হয়, ইহাতে 
সংশয্প নাই। এই তত্বজ্ঞান বিকাশ হইলেই আত্ম-গ্রাত্যক্ষ হয় এবং 

তাদৃশ অবস্থা হইলেই মুক্তি লাভ হইয়। থাকে। 

অতএব ভক্তিই মুমুক্ব্যক্তির একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা । ভক্তি যোগেই 
মানুষ আপন আত্মা, আপন ধর, আপন কর্ম, আপন জ্ঞান, কুল শীল, 


১৮৬ প্রেমিক গর 


পপি পা পাস পট মিস সপ সপ ৯ সস 


খ্যাতি-জাতি, মান যশঃ, পুত্র-কলত্রদি ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া তাহার 
স্বরূপানন্দে মত্ত হইতে পারে। ভক্তিরেগেই মানুষ, ভগবানের অসমোদ্ধ 
প্রেম-রস-মাধুর্যে প্রমত্ত হইয়৷ আপনার জন্স-জন্মান্তরের সংস্কার মুছিয়! 
বর্তমান জীবনের সংস্কার ঘুচাইয়া, সুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
ব্রজের রুষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী আভীর রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আত্মহারা 
5ইয়! তদীয় ধ্যানমনন করিতে করিতে আপনাদ্িগকে “শ্রীরুষ্ণ” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং স্তাহার লীলাদির অনুকরণ করিয়াছিলেন । 
মহাপ্রতু ,গৌরাল্গদেব ভগবৎ প্রেমে উন্নত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া 
ভগবানের মহাভাবে স্বীয় মাতার মন্তকে আপন পদ স্পর্শ করাইয়া 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । সুতরাং ভক্তিযোগেই স্বূপতত্ব, অর্থ!ৎ 
“সোইহং,? জ্ঞান লাভ করিয়া স্বপ্লায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএষ 
মুক্তির প্রধান করণই যে ভক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা আনন্দের 
প্রত্রব্ণস্থরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরে ভক্তিপরায়ণ না হইয়া অন্ত উপায়ে 
মুক্তি অন্বেষণ করে, তাহার! ঘ্বৃত পরিত্যাগ করিয়া এরগড তৈল ভক্ষণ 
করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়া, তাহারা 
সংসারেই কৃতকৃতার্থ হওয়া দুরে থাক, সাতিশর ছুঃখই ভোগ করে। যেন 
সর্বদ| স্মরণ থাকে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন ১-- 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্নসি শাশ্বত ॥ 
_ - শ্্রীমন্তগবদশীন্তা ১৮1৬২ 





ছে ভারত! দর্ববাবচ্ছেদে তুমি তীঁহারই (পরমেশ্বরের) শরণাপর হও" 
উহার প্রসাদে পরাশাস্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে । ভগবতী. পার্বতী 
দেবীর শ্রীমুখবিগজিত হ্ধাধারাম্বরূপ তত্বোপদেশ হইতে আবার বলি--- 


জীবম্মুক্তি ্‌ ১৮৭ 


১ শিিসপিিপপাশীশ সপ পাস্পাশপাসপাস্পিস্পান্পান্পাস্পাস্পিসপিস্পীস 








সা সীল শিপ উাপা 


ষেন স্বরণ থাকে, “হে পিতঃ ! যাহারা আমার প্রতি ভক্ভিসম্পন্ন নহে, 
তাহাদিগের মুক্তিলাত় নিতান্তই ছুঃসাধ্য ; অতএব মুমৃক্ষু ব্যক্তিগণ যদ্ধ 
পূর্বক আমার প্রতি ভক্তিপরাঁয়ণ হইবে” যথ] £- 
কিন্তেন্তদ্লভং তাত মন্তক্তিবিমুখাত্বনাম্‌ ॥ 
তস্মাভ্প্তিঃ পরা কার্ধ্যা ময়ি যন্ভাৎ মুমুক্ষুভিঃ ॥ 
__জ্রীমন্তগব্তী গীতা, ১৫1৬৬ 


"সকলের মূল তক্তি, মুক্ত তার দাসী” এই প্রচলিত বচনটাও শ্রবণ 
রাখিতে অনুরোধ করি। 


মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ 


পেশ 








এই রোগ, শোক, জরা মৃত্যুময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত 
দ্রানী ব্যক্তিগণ চিরকালই “মুক্তি” রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্ 
যদ্র করিয়াছেন। সকল দেশের সকল মনীষিগণই মুক্কির স্মব্ূপ সম্বন্ধে 
আপন আপন গভীর গবেষণা-পূর্ণ যুক্তি লকল ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদিগের প্রদ শিত যুক্তিতে মুক্তির ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাব 
পক্ষে সকলেরই প্রাক প্রক্যমত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য প্রদেশীয় সমস্ত প্রপিদ্ধ দার্শনিক বুধমগ্ুলীর মত উদ্ধত করিয়া 
সুক্কির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। জাঁশাকরি পাঠকগণ তাহা হইতে 
বুক্তির স্বরূপ বিষয়ে সার্বভৌম ও সর্ধসমন্থয়ী মত গ্রহণ করিয়া নিঃসংশঙ্গ 
হইসে পারিবেন 1 


মাইন 


১৮৮ প্রেমিক-গুরু 


পাস পপি 


হিন্দ শান্তরান্ুসারে মুক্তি সধারণত্তঃ দুই তাগে বিভক্ত, যথা--জ্ঞান-মুক্তি 
ও কর্মুজ মুক্ি। প্রথম জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ__জ্ঞানের দ্বার! যে মুক্তি আনীত 
হয়, তাহাকে *নির্ব্বাণ” বা পবিদেহ কৈবল্য” মুক্তি বলে এবং তাহা 
চরমতম মুক্তি বুঝায়। এই মুক্তিই অনস্তকালব্যাপী মুক্তি। . দ্বিতীয় 
কর্মজ মুক্তি ভার্থাৎ__কর্মদ্বার| যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা একটা নি্দিষ্ট- 
কালব্যাপী শুক্তি। এই কর্মজ মুক্তি অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ, তপস্তাদির অনুষ্ঠান, 
কাশী প্রভৃতি স্থানে তন্ুুতাগ ইত্যাদি দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা 
আবার চারি ভাগে বিভক্ত । বথা £__সালোক্য, সারূপ্য, সাষ্টি ও 
সাধুজা। 


মাং পুক্গয়তি নিক্কামঃ সর্ববদ! জ্ঞানবর্জজিতঃ | 
স মে লৌকং সমাসাদ্য ভূউংক্তে ভোগান্‌ যথেপ্নিতান্‌ ॥ 
--শিবগীত1, ১৩,৪ 
যেব্যক্তি অজ্ঞানবর্ভিত ও নিষ্কাম হইয়! সর্বদা ভগবানের অর্চনা 
করে, সেই ব্যক্তি ভগবল্লোকে গমনপূর্বক বাঞ্ছিত ভোগ উপভোগ করিয়া 
থাকে, ইহাকেই সালোকা মুক্তি বলে। 
জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্‌ যন্ত্র সর্ববকাঁমবিবর্জজিতঃ | 
ময় সমানরূপঃ সন্‌ মম লোঁকে মহীয়তে 1 
-শিবগীতা, ১৩৫ 
যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হয়া বিষয়-বাঁসনা! পরিত্যাগ পুর্ব 
তা্থার পূজ! করে, সেই ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতার সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া 
তর্দীয় লোকে গমন করে। 
_ সৈব সালোক্যসারূপ্যসামীপ্য। মুক্তি রিষ্যতে ॥ 
ূ -মুক্তিকৌপনিষৎ 


জীবনম্ম,ক্তি ১৮৯ 





পপি 


এই সালোক্য, সারপ্য মুক্তিই সামীপ্য মুক্তিস্বূপ। তাই সামীপা 
মুক্তিকে আর একটী পৃথক্‌ মুক্তিরূপে গণনা! করা হয় নাই। 


ইঞ্টাপূর্তাদ্দি কণ্মাণি মত্ত্রীত্যে কুরুতে তু যঃ। 
সোহপি তৎফলমাঁপ্মোতি নাত্র কার্ষযা বিচারণা ॥ 
--শিবগীতা, ১৩৬ 


যে ব্যক্তি ভগবং-গ্রীত্যর্থে ইষ্টাপূর্তাদি কর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করে, 
সেই ব্যক্তি উত্তম লোকে গমন পূর্বক সেই সেই কর্মের উপযুক্ত ফলভোগ 
করিয়া থাকে । ইহাকেই সাষ্টি-মুক্তি বলে। | 


য করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ। 

যত্তপস্ততি তৎসর্বং যঃ করোতি মদর্পণম্‌ ॥ 

মলোকে স শ্রিয়ং ভূঙক্তে সমতুল্য প্রভাববান্‌ ॥ 
-শিবগীতা, ১৩।৭ 


কোন কর্থ্বের অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, দান, 'ও তপস্তা ইত্যাদি যে কোন 
কর্ম হউক না কেন, যেব্যক্তি সেই সমস্ত কর্ম ও কর্মফল ভগবানে 
সম্প্ণ করে, সেই ব্যক্তি তাহার তুল্য প্রভাবশালী হইয়া তদীয় লোকে 
গমন পূর্বক স্থখভোগ করিয়৷ থাকে ; ইহারই নাম সাযুজ্য মুক্তি। 

"ইতি চতুর্বিধা মুক্তি নির্ববাণঞ্চ তদুত্বরং* অথণৎ-_ এই চতুর্বিধ মুক্তির 
পর নির্ববাণমুক্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নির্ববাণ ব্যতীত কখন একটা নির্দিষ্ট" 
কালস্থায়ী এই চারিপ্রকার মুক্তির পক্ষপাতী নহেন। কেনন! এই মোক্ষ 
কন্মাদি দ্বারা লাভ হয়-"কিস্ত তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিতকাল 
নুখসস্তোগ ঘটিতে পারে, কিন্ত সেই পরিমিতকাল অন্তে আবার ছুঃখ 
উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এ নকল সম্যক মৃক্তির উপায় নহে 


পেপসি 





১৯৪ | প্রেমিক-গ্রু 


তা পান্পিশাস্পিসটিপপ 


রোগ আরোগ্য হইগ্রা আবার হইলে তাহাকে প্ররুত আরোগ্য বলে না। 
্মাত্যন্তিক দুঃখ মোচন বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার নামই যথার্থ মুক্তি, তাহাই 
নির্বাণ নামে কথিত হয়। পরমপুরুত্বার্থ নির্বাণের নামাস্তর, জগতের 
যাবতীয় জ্ঞানীব্যক্তি চিরকালই নির্ববাণরূপ নিরাপদস্থান লাভ করিবার জন্ট 
ষত্ধ করিয়া গিয়্াছেন। পরমপুরুষাথ-বিচারই প্রাঠ্য ও পাশ্চাতা দর্শন- 
শাস্ত্রের বিশেষ অঙ্গ । তাহার প্রথমতঃ মানবজীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া 
তদন্ুকল বলিয়া! শান্ত্রবিচারের অবতারণা! করিতেন। অনুধাবন করিলে 
দেখা যাঁর থে -দার্শনিকেরা মূলতঃ বক্ষ্যমাণ তিনটা লক্ষ্য বিষয়ের একটাকে 
পরমপুরুষার্থণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ছুঃখনিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপা- 
বান্তি (5611-7671855007 )1 এত দ্যতীত পূর্ণত্বলাভ ( 7০715001011 )- 
কেও কোন কোন দাশনিক পরমপুরুষ্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
এরিষ্টটল, ও তৎপূর্ববর্তী গ্রীসীয় দর্শনিকগণ সাধারণতঃ পূর্ণব্লাতকেই 
মূল লক্ষ্যরূপে উপস্থিত করিয়াছেন; ইহার কারণ এই যে, তীহারা 
কর্তব্যানষ্ঠান ও স্থখল!ভ, এতছৃভয়ের বিরোধ সম্তাবন! স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙম 
করিতে পারেন নাই; কাজেই কর্তব্যতৎপরত! ও স্থখাঁবাপ্তি এই দুইটিকে 
পরম্পরান্ুগামিরূপে গ্রহণ করিয়া, এতছুতয়ের প্রক্যরূপ পুর্ণস্বলাভকে 
গরমপুরুযার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । * | 

প্লেটোর মতে কেবল জ্ঞান অথবা সুখান্বেষণেই মানবজীবনের চরমলঙ্গ্য 
পর্যবসিত হয় না। বস্ত্রভঃ বৃত্তিসমূহের পরম্পরাপেক্ষা শ্কুরণবূপ পূর্ণত্বেই 
আত্ম! গ্রক্কৃত জীবন লাভ করে। যদিও প্লেটো স্থানে স্থানে স্ুথকে 
ছঃখান্তষঙ্গী ও ক্ষণন্থায়ী বলিয়! নিন্দা করিয়াছেন, কিন্ত আগ্থোপাস্ত দেখিতে 
গেলে জ্ঞানানুসারী কর্তব্যতৎপরতা ( 1709৩) ও সুখলাভ, এতছুভয়ের 
'অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করাই প্লেটোর অভিমত্ত বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। 


* ৬10৩ 51105 01650)995 9৫6 150)105 2. 106. 


স্পস্ট বি কলা সপ ৯ ৩ জাস্ট এিপাসপিপাসিপাস লি কপি ৮4885 লে ও 





স্পা আশিস পি 





রা সি 
জীবপ্ুক্তি ১৯১ 


এরিষ্টটলের মতে শুভলাভই (1210.1817701175 ) মানবজীবনের চরমলক্ষ্য 1 
এই শুভলত স্থুখলাভের নামান্তর নহে। এরিষ্টটল_ ইহাকে ৭1960 
৭০050 0 51১7708০60105 অর্থাৎপসাধুজীবনের সাধুকন্মানুষ্ঠান”” 
বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন ; স্থখ ইহার নিয় অনুযঙ্গী মাত্র । কাজেই 
দেখ! যায় উক্ত দার্শনিকদ্বয়ের কেহই সুখ-বিরোধি-কর্তব্য-তৎপরতার 
বিচার করেন নাই, এবং কর্তৃবাতৎপরতা ও হুখ এতদৃভয্নের নিয়ত 
সহচারিত্ব বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করেন নাই। বস্ততঃ 
ন্ুথলাত ও স্বরূপাবাপ্তি এতদুতয় হইতে বিচ্ছিন্নতাবে দেখিতে গেলে 
কর্তব্যানুষ্ঠানের চরমলক্ষ)ত্ব বিছুতেই উপপনন হয় না । * 

এরিই্টলের পরে প্রোয়িক.ও এ্পিকিউরিয়ান মত এ স্থলে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ্রোয়িকৃদিগের মতে শ্বভাবের অন্ুবর্তন করাই মনুষ্যের 
চরমলক্ষ্য ; স্থখানুদরণ ইহার বিরোধী । দুঃখে অন্ুিগ্ন হইয়া বিষানুক্ত 
পক্কান্নবৎ স্ুখলিগ্পা পরিভ্তাগ করিয়া একমাত্র কর্তব্যানুষ্ঠানই মনুস্তের 
শ্রেঠপস্থা ।. পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, 
ছ:খনিবুত্তি ব্যতিরেকে ষ্োন্িকদিগের অন্য কোন প্রসিদ্ধ লক্ষ্য উপপন্ন তয় 
না। শ্বভাবের অনুবর্তনের (00100911219 10 41015 ) প্রকৃত স্বরূপ 
কি, তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য | ব্যাখ্যাতার ইচ্ছান্রলারে ইহাকে যেদিকে 
ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ইউরোপের অধুনাতন রাজ্জনৈতিক 
ও সামাজিক ইতিহাসে ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; জানিনা কি ঘোরান্ধ- 
কারে ইহার পরিণতি হইবে। এই ছায়াপাতের মুল ফরাসি মনীষী 
বসো ;--অমানুধী কল্পনাবলে অনু'প্রাণিত হইয়া সেই ফরাসি পণ্ডিত 
মানবজাতির আদিম অবস্থার এক তত্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সেই 
চিত্রে ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা প্রভু ও ভৃত্য এই সমস্ত ভেদের 
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সা সপসপাশিসপপসপিলীপপিসা সপ সিপিএ জলা 


১৯২ প্রেমিক-গুরু 


অন্থিত্ব নাই। তাই আসামান্য, অমূলক প্রাধান্য, তাহার মতে অত্যাচারের 
রূপান্তর, শ্বার্থপরতার কুৎসিত পরিণাম । ৭].1৮৩ ৪০০০70116 1০ 
0901 অথাৎ প্রকৃতির অনুবর্তন কর, অন্তাঁয় অমূলক অন্বাভাবিক 
তারতম্য দুরীক্কৃত কর, ইহাই তাহার মূলমন্ত্র। বোধ হয় ইহা হইতেই 
পাঠকগণ ঠ্রোক্সিক্মতের অল্পষ্টার্থস্ব বুবিতে পারিবেন। 
প্রাচীন গ্রীসীয় দর্শনে এপিকিউরাসের মত, ষ্োয়িক মতের প্রতিছন্দী। 
এপিকিউরাস্‌ বসেন যে, স্ুখলাভই ( [79737110695 ) মানবের শ্রেঠ লক্ষ্য। 
মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম্ের কোন মুল্য লাই। কিন্ত সুখের ব্যাখ্যা 
তাহার মতে স্বতন্ত্র; প্রবৃত্তির অনুবর্তন, সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তিসাধন 
এপিকিউরাসের মতে ছুঃখবৎ হেয় এবং দুঃখাসম্তিন্ন শান্তিই (12)00760- 


৪1015 (187001010 ) সর্ধথ। অনুসরণীয়। কাজেই একরূপ ধরিতে, 


গেলে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই এপিকিউরিয়ান্‌ মতে পরমপুরুযার্থ। 

- এইত গেল প্রাটীনকালের কথা। আধুনিক পাশ্ত্য দার্শনিকেরা 
অনেকেই সখ (716831016 ) কেই মানবযদ্বের চরমলক্ষ্যরূপে নির্দেশ করি- 
য়াছেন। লক, হিউম, মিল, বেস্থাম,, বেইন্‌ ও সিজউইক, প্রভৃতি দা্প- 
নিকের ইহাই অভিমত । অন্যদিকে জন্মান পণ্ডিত হেগেল, ও দনুবর্তা 
গ্রীন, কেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শনিক আত্মার পূর্ণত্ব ( 561£-:8211581101) ) 
সাধনকেই সর্বপ্রকার শেষলক্ষ্য রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারা 
বলেন,” 
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জীবপ্ম,ক্তি ১৯৩ 


এবি তালি আপি পিপিপি পি ৭৯ পি পি ০৯ পপি পা পিল ২০ ১৯ পা্টিিসিপাটিলিটিলিিপাসাশিটািলিস্পাসটিটসি স্টিল তি পরি উপীসিলীপপািপসিলাসিপাসিত পপি ৯ ০৯ পাস 


চিন্তাীল , মনুষ্বের নে স্থথ ভন্যান্ত লক্ষ্যের মধ্যে একটী লক্ষ্য 
হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকে পূর্ণলক্ষ্য বলা যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাকে লক্ষারপে নির্দেশ করাও 
অসঙ্গত। বস্ততঃ সখ আত্মপূর্ণত্বলাভের আন্্ষঙ্গিক ফল হইলেও, মুল- 
লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়! ইহাকেই একমাত্র চরমলঙ্ষ্যক্ূপে নির্দেশ করা 
সঙ্গত নহে। পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মত উদ্ধত 
হইল। এক্ষণে ভারতীয় দারশনিকগণের মতাবলীও এই স্থলে সংক্ষেপে 
ল্লেখ করিব । ভারতে ছয়খানি মুল দশ নশান্ত্র প্রচলিত আছে। 
বথা ২ 


গৌতমস্য কণাদদ্য কপিলস্য পতগ্রলেঃ। 
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি ॥ 


গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খ্য, পতগ্রলির যোগ, 
ব্যাসের বেদাস্ত এবং' জৈমিনীর মীমাংসক--এই ছয়জন খধির ছয়খানি 
মূল দর্শন্শীস্ত্র। আবার উহাদের শিষ্মোপশিষ্যগণ বিরচিত বহু দর্শনশাস্ 
বি্মমান আছে, তাহাও উক্ত নামধেয় শাস্ত্রান্তর্গত। এতদ্যতীত চার্বাক- 
শন, বৌদ্বদর্শন, পাশুপত বা শৈবদর্শন, বৈষ্ণব ঝা! পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন প্রভৃতিও 
দাশনিক ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত । 

চার্বধাক মতে অঙ্গনালিঙ্গন ও খণ করিয়! ঘ্বতসেবনই পরমপুরুযার্থ ৷ 
কাজেই এতন্মতে পারতন্ত্যই বন্ধ ও স্বাধীনতাই মোক্ষস্বরূপ। দেখিতে 
গেলে আত্মনাস্তিক দেহাত্মবাদীদিগের পক্ষে দেহমুক্তিই চরমমুক্তি। ঈদৃশ 
মুক্তিবাদ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,২-“্যা মুক্তিঃ পিগপাতেন সা মুস্তিঃ 
গনি শৃকরে” অর্থাৎ দেহপাতে যে মুক্তি, তাহা শুকর কুকুরাদিরও হইয়া 
থাকে। 


১৯৪ | প্রেমিক-গুরু 


সিপিএ পিপিপি পতিত সপ নিশি শি শি শিপন শি শি শি তত শিপ শি শি পিসি ৩৩১৬ শিপ এ এ শি পি একি ক সি তি পাত ৩৮০০০, 


বৌদ্ধমতে সমস্ত বাসনার উচ্ছেদে যে ্তস্বরপ পরিনির্বাণ অধিগ্ড 
হয়, তাহাই পরমপুরুযার্থ। নির্বাণ আর আত্মোচ্ছেদ, একই কথা। এই 
আত্মোচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃখনিবুন্তর সাধনরূপে উল্লিখিত হইয়! থাকিলে 
বস্ততঃ অত্যন্ত ছুঃংখনিবুখ্িই পরমপুরুষার্থ। তাহ! না হইলে, কোন বৃদ্ধি- 
মান, ব্যক্তি অন্তর হইতে অন্তরতম আত্মার উচ্ছেদে উদ্যুক্ত হইবে? 
বুদ্ধবংশ লেখক-_বর্তমান বৌদ্বদিগের গৌরবস্থল রিজ ডেভিড. (]২1'9 
1351) সাহেব নির্বাণ শবে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, মনুম্যের 
সত্তাবিলোপ বাঁ একবারে মহাবিনাশ নহে, কেবল মাত্র ভ্রম, দ্বণা ও তুষ 
এই তিনটার আত্তান্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শবে কথিত হয়।* 

জৈনমতে আবরণমুক্তিই মুক্তি । এই আবরণ যাহাই কেন হউক না, 
হুঃখনিবুণ্ডি বা স্ুখলাভের সাধনরূপেই তনুক্কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। 

বৈষ্ণব মতে জীব ভগবানের নিত্যদাস, সুতরাং বন্দন-ভর্চনাদি করিয়া 
জীবস্বরূপ অর্থাৎ- প্রেমসেবোত্তরা গতিলাভই প্রমপুরুযার্থ। জীব ও 
ঈশ্বর পরস্পর ভিন্ন-_সর্ধজ্ঞ ঈশ্বর ও মুঢ় জীব পরস্পর বিরোধী ধন্মাপন্ন, 
তাহাদের অভেদ উপপন্ন হয় না। 


দৈব ও পাশুপত মতে পরমেশ্বর কর্দ্নাদিনিরপেক্ষ নিমিত্তকারণ । 
পশুপতি ঈশ্বর পশ্ুপাশ বিমোক্ষের নিমিত্ত যোগের উপদেশ করিয়াছেন। 
যোগ এরশব্য ও দুঃখান্ত বিধান করে, ইহাই পরমপুরষার্থ। শাক্তমতা- 
খলম্বীরাও এই মতের অনুসরণ করিয়! থাকেন। 
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শাটার 


জীবন ভি ১৯৫ 


রর পাপী পালা 
স্পিন সপ্ন পাস পপি পসপিিপলাদাশীপিশস সত তা সিল টা তিতা স্টেপ প্পাস্পি প৯পাস্পাস্সপপস্পিসপসসসপ্পরসমসসি শামিল পাস 


তট্টমতাবলাধ্গণ (প্রি্চ ভট্টপা্দ কুমারিল এই মতের প্রবর্তক 
বলিয়া, ইহা ভট্টমত নামে পরিচিত ) বলেন, নিত্য নিরতিশয় স্থথাভি 
ব্যক্তির নাম মুক্তি। বেদোক্ত কন্মানুষ্টান তল্লাভের. উপায়, কাজেই 
ইহারা গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশুম বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং বলি! 
থাকেন যে, সন্যাসধন্ধ বা নৈষ্ঠিক বন্ধচর্য) অন্ধ পঙ্গু ইত্যানি গৃহ্ধর্ে অক্ষম 
বাক্তিদিগেরই অবলম্বনীয়। ইহারা ঈশ্বর নান্তিত্ববাদী । এখন কথা এই, 
ভট্টাভিমত নিত্যন্্বখ সম্ভাব্য কি না? বিচার করিলে দেখ! যায় যে, 
সাপেক্ষ স্থথের নিত্যত্বসিদ্ধি বিচতেই উপপন্ন হয় না _বিচ্ছেষ্ট-সম্বন্ধ 
যাহার মূল, সে জুখের অবিচিিএ “বাহ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে » 
কাজেই স্থুখলাভকেই পরমপুরুতার্থবূপে নির্দেশ করিতে গেলে, স্থখের 
নিতাত্বের দিকে না চাহিয়। পরিমাণাধিক্যই লক্ষ্য করা কর্তব্য । 
পাতঞ্জলদশনের যোগান্ুশাশনই মুখ্য লক্ষ্য । চিত্তবৃত্তি নিরোধের না! 
যোগ । যোগানুষ্ঠানের চরম অবস্থ।য্ব নিবীজ সমাধি লাভে অতুল আত্মা- 
নন্দ অনুভব করাই, এতন্মতে পরমপুরুযার্থ । ইহারা আত্মার বৃত্ব ও 
ঈশ্বর স্বীকার করেন,-তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি মান ও সমস্ত জগতের নিষিন্ত- 
কারণ। স্থৃতরাং অতান্ত ছুঃখপিবুত্তিরূ্প যুক্তি, তত্বাভ্যাস অথবা! ঈশ্বর 
প্রণিধান দ্বারা অধিগম্য । অতএব বলিতে ভয়, বেদাস্ত ব্যতীত ভারতীর 
ন্যান্য দশ নাপেক্ষা পাতঞ্জল দর্শনের সুক্ষ লক্ষ্য উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ষোগানুশান বেদান্তবাদীরও অবলগ্নীয় । 
সাংখ্য, হ্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংদক দশনের মতে অত্যন্ত ছুঃখ 
নিবুত্তিই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু এই ছুঃথনিবৃস্তির প্রকার ভেদ আছে। 
সাজ্খা বলেন, 
অথ ভ্রিবিষদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্ধঃ 
-পাঙ্খ্য দশ ন, ১১ 


রা 


১৯৬ প্রেমিক-গুরু 
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০ 


ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক ) যে 
আত্যন্তিক নিবৃত্বি, তাহারই নাম পরমপুরুতার্থ। 

সাঙ্খামতে ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; আত্ম বু ও 
পরস্পর তিন্ন। আত্মা স্বামী, বুদ্ধি তাহার স্ত্রী, অবিবেকাবস্থাতে স্ত্রী 
জ্ঞানস্থরূপ নিগুণ স্বামীতে আপনার কর্তৃত্বাদি বিকারের আরোপ করিয়! 
অপরাধিনী, ও তৎফলে দুঃখভাগিনী হয়। কিন্তু সাধবী অথাৎ শুদ্ধসত্ব 
সম্পন্না বুদ্ধি যখন পতি-আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান, তখন ইহ্‌- 
জন্মে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া অস্তে পতিদেহে অর্থাৎ আত্মন্থ রাগ 
লীন হইয্বা যান। ইহাই আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্থিূপ পরমপুরুযার্থ। 
এতন্মতে আত্মার মুক্তাবস্থাই স্বাভাৰক, বন্ধ অজ্ঞানকৃত মাত্র--বন্ধই 
স্বাভাবিক হইলে শ্রতিতে মোক্ষসাধনের উপদেশ বিহিত হইত না। 
স্থতরাঁং বিবেকদ্বার। অজ্ঞান প্রশমিত হইলে দ্রষ্টার আত্মস্বরূপে অবশ্থঃনই 
মুক্তি । ন্তায়দশনকার গৌতম বলিয়াছেন, 


স্বখ-ছুঃখ-প্ররৃতি-দোষ-মিথ্যা জ্বানানামুভ্ভরোত্তরা- 
পায়ে তদস্তরীভাবদপবর্গ;। 
_স্তায় দর্শন, ১1১২ 


হঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের অববর্জন বা অভাবব্ধপ 
যে সম্পূর্ণ সুখাবস্থা তাহার নাম অপবর্ণ বা পরমপুরুযার্থ। ইহারা 
অনুমান প্রমাণবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে যত্ব করিয়া থাকেন। 
তবে যে সংসারে ছুঃখের ক্রীড়া দেখা যায়, সে প্রাণিকৃ্ত কর্মের অবশ্স্তাবী 
পরিণাম । পরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে শ্রবণাদিক্রমে তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে 
উক্ত দুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স লব্ধ হয়, কারণ, মিথ্যা- 
জ্ঞানই অনাত্মপদার্থ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া তদনুকুল পদার্থে 


জীবন্ম্ভি ১৯৭ 


মমি 





পপস্পাপিসি পাাস্িপাসিপস্িপীশপাশিপাসপিা সিপাশিপাসপীপিসপিস্পসা। 





পাপেট পপি তিল 


রাগ, ততপ্রতিকৃল পদার্থে দ্বেষ ও তন্থুথে সর্বপ্রকার দুঃখের কারণীভূত 
হইয়া থাকে । তত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির 
নিরোধ হয়, পুনর্জন্মের আর সস্তাবনা থাকেনা, তখন পুরুষ ঘটী যন্্রবং 
নিয়ত পরিবর্তনশীল সর্বদুঃখের মূলীভূত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে-- 
ঈহারই নাম পরমপুরুষাথ”। ইহারাও আত্মার বন্ুত্ শ্বীকার করেন) 

বৈশেষিকদশ ন-প্রণেত! কণাদ ন্যায়দশনের স্তায় অন্রমান প্রমাণ দ্বারা 
ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন ; এবং বহু বিষয়ে গৌতমের সহিত 
কণাদের বিশেষ এক্য আছে। বৈশেষিক মতে আত্মা নিত্য, বিভ,9 
অনুমেয়-__সুখ-ছুঃখ-ইচ্ছা-ছেষাদি তীহার ' লিঙ্গ । স্ুুখ-ছুঃখাদি বৈষম্য 
ও শন্যান্ত অবস্থাভেদের ব্যনস্তার্থ আজ্মার নানাত্বও স্বীকার করিতে হইবে 
_আত্মচৈতন্ত আগন্তক, ইচ্ছাদ্বেষাদির ন্তায় চৈতন্তও আত্মার গুণমাত্র। 
এই গুণসঙ্গ নিরস্ত হইলে আত্মা আকাশের হ্যায় অবস্থান করেন, ইহাই 
বৈশেষিক মুক্তি । সুতরাং এতন্মতেও অত্ন্তদ্ঃখ নিবৃন্তিই পরমপুরুষাথ। 

মীমাংশকদশ ন- প্রণেতা জৈমিনি ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার নিরীশ্বরবাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা; বস্তৃতঃ বৈশেষিক মত 
নিরাকরণ করাই উঠার প্রকৃত উদ্দেশ্ত । তিনি বলেন, ঈশ্বর না থাকিলেও 
মনুষ্য বিধিবিভিত কন্ম্বারা প্রপঞ্চসম্বন্ধব-বিলোপরূপ পরমপদ লাভ করিে 
পারে-বেদের ইহাই অভিপ্রায় । জীব ৰহু, ও কর্মের অনুচর--কন্ম 
আপন! হইতেই ফল প্রদান করিয়। থাকে । মোক্ষাবস্থাতে মনোবিনাশ 
হয় না, বস্ততঃ আত্মা তখন মনকে লইয়! শ্বরূপানন্দ উপভোগ করেন । 
কাই তিনি বলিয়াছেন ;-- 


বঙ্গ ঢুঃখেন সম্ভিষ্নং ন চ গ্রন্তমনস্তরম, | 
অভিলাষোপনীতঞ্ তৎস্খং স্বঃপদাম্পদম, ॥ 


১৯৮ প্রেমিক-গুরু 


্ পাপা সিপাসিপিসপিসসি পপ পপি 
এপি পস্পসপাশপাস্পাস্পিসীপিস্পাসিলািসিরা পািপাসিপাশিপাসিিস্পিলাসীপিসটলিস্পিা সি পা্পিপীসপিপাপশ নস লা স্পা 


নিরবচ্ছিন্ন স্থখসম্তোগই স্বর্গ এবং তাহাই মন্ুষ্যের স্ুখ-তৃষগার বিশ্রাম- 
ভূমি। তাহাই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত্ব। 

বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখ-নিরোধ ভইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখ 
নিবারণ কল্পেই মানুষের আকুল-আকাজ্জার ছুটাছুটী। একান্তিক দ্রঃখ 
নিরোধের নামই মুক্তি । ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজ্জালজড়িত তড়ুত 
কধ| নহে, প্রাণের অতি নিকটের কথা। তাই জগতের যাবতীয় দাশ- 
নিকগণ “দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধকেই পরম পুরুষ, বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । প্রভেদ এই যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতে ইহ! বিভিন্নোপারে 
কভায। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এই বিভেদ পূর্বেই উল্লিখিত হইফ়াছে। 
ভারতীয় দার্শনিক মতেও অতি সুক্ষ দুল্লক্ষ্য প্রভেদ আছে । মাধবাচাধ্ের 
বর্ণনানুসারে ভগবান্‌ শঙ্করাচীধ্য সারদাপীঠাধিরোহণ সময়ে এই বিতিদ 
প্রদশ'ন করিতে আহত হইয়া বক্ষ্যমাণ নিপেশ করিয়াছিকেন 7 


অত্যন্তনীশো গুণসঙ্গতে খাঁ! স্থিতির্ভৌবৎ কণতঙ্চপক্ষে। 


মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসপ্থিৎ সহিতা বিমুিঃ ॥ 
»-শক্কর বিজয়। 


গুণসঙ্গের সম্পূর্ণ নিরোধ হইলে আত্মার আকাশের ন্যায় শূন্ঘরূপে 
অবস্থান, ইহাই বৈশেধিক মুক্তি; স্তা্স মতে আনন্দ ও জ্ঞানসংমিশ্র 
পূর্বোক্ত অবস্থাই মোক্ষাবন্থা । কিন্তু নৈয়ায়িক মতে মুক্তির এরূপ ব্যাথ্যান 
শ্বীকার করিলে পূর্ববাপরসঙ্গত্ি দুর্ঘট হইয়া উঠে । নৈয়ায়িক মতে তৃষ্টবশে 
আত্মার সহিত মনের সংযোগে চৈতন্ের উৎপত্তি ভয়; ইচ্ছা, দ্ষ প্রাযত্বা- 
দির নায় ইহা আত্মার একটা গুণ মাত্র । যদি বিমুক্ত অবস্থায় গুণসঙ্গতির 
অত্যন্ত নাশ হইল তবে চৈতন্ত কোথার থাকে, ভাননদই রা কিরূপে 
তপন হয়? তৰে বদি ছুঃখাতাঁবকে আনর্বচনীর় আনন্দ বলা হয়, সে 


জীবন্ম্তি ১৯৯ 


এ ৩স্পী শীষ পাসিপসিপন পোাস্জিী পাস 





পাস শাসি পাস পাস পাস পাপা পি তাপস পাপা পিসি সপিশীশস্পস্িশিসপাশিপশিশাস্সপাস্পিাশিপাসিপীস্সি 


স্বতন্থ কথা) কিন্তু তাহা হইলে বস্ততঃ বৈশেষিক মতে ও নৈয়ারিক মতে 
কি প্রভেদ রহিল? ঠজমিনির মতে মন দিয়া আত্মার স্বরূপানন্দ ভোগঈ 
মোক্ষাবস্থা । কিন্ত মন ত অনিত্য পদার্থ, সুতরাং মনের সাহায্যে নিত্যা- 
নন্দ উপভোগ অসম্ভব। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল মতে আত্মার স্বরূপানন্দ 
উপভোগই মুক্তি । স্ৃতরাং এতাবতা৷ যতগুলি দাশনিক মত আলোচিত 
হইল, তাহার আমূল বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যাক যে, ভাত্যন্তিক 
দুঃখ নিবুত্তি, স্ুখলাভ ও স্বরূপাব্যাপ্তি এই ভিনটাকেই বিভিদ। দ্লাশদীনক- 
সম্প্রদায় পরমপুরুতাথরূপে নির্দেশ করিয়।ছেন । এখন দেখা যাঁউক উক্ত 
লক্ষ্যত্রয়ে সধন্ধ কি?--এবং উন্ভাদের কোনটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জক্ষ্যরূপে 
নিদ্দেশ কর! যাইতে পারে। একদিকে দেখা বায় সংসার নানা দুঃখ 
সম্কুল; জীব নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ 
চুঃখেই উপত্তাপিত, মনুষ্যজীবনেব আদিতে ভন্ধকার, অন্তে ভন্ধকার, মধ্যে 
স্রখ-থছ্েত ক্ষণেকের জন্য জলিয়াই নিবিয়া যায়। এইরূপে কণস্থায়ী 
বৈষয়িকস্থথ ছুঃখমূল, ছুঃখানুষত্ত ও দুঃথলভ্য, ইহা! বিবেচনা করিয়া, 
পণ্ডিতের! তাহাতে তৃপ্রিলাত করিতে পারেন না। কাজেই পরিণামদর্শী 
পগুতেরা বৈষয়িকপ্রাগানুবিদ্ধ স্ুখলাভ হইতে দ্ুঃখনিবুত্তরই অনুসরণীয় 
উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিকে পরমপুরুযার্থরূপে নৈর্দশ করিয়াছেন । 

কিন্তু 'অত্যন্তছূঃখনিবৃত্তি কি? ইভা ত তভাব-প্রকৃতিক ( ব60৭01৪ ) 
মাত্র । ভাবস্বরূপ সুখ হুটতে ইহার স্বতঃপ্রাধান্ত স্বীকার করা যাইতে পারে 
না। সাঙ্খাবাদী ও নৈয়ায়িক প্রভৃতির যে ছুংখনিবুত্তির চরমলক্ষ্যত্থ 
প্রতিপাদন করেন, তাহা বস্তগত্তয। স্থখনিবুত্তও বটে। কাজেই দেখা যায় 
একদল ন্বখের অনুরোধে দুঃখানুভব স্বীকার করিয়া সুখলাতকেই শ্রেষ্ঠ- 
লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করেন। অন্য পক্ষ ছুঃখবাছল্য দর্শনে নুখত্যাগ করিতেও 
সশ্মত হস! অত্যন্তদূঃখনিবৃত্তির পরমপুরতার্থত্ব গ্রাতিপাদনে হদ্ধপর হন। 
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২০০ প্রেমিক-গুরু 


সপাস্পিস্টিস্পিস্সিসপরস্পিসপাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্পাস্পিপিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পাস্পিসপশ্পস্পিসপা সপাসপিকীস্পস্পিস্পিশি শ্্পস্পস্পিসপিসপিসপাসসিসিসিপাসপা সপ পালাল স্পা 


এখন কথা এই যে, এই দুই বিরুদ্ধপক্ষের সমন্বয় সম্তবে কি না, আনন ও 
অত্যন্তভূঃখ নিবৃত্তির যুগপদবস্থান সংঘটিত হইতে পারে কি না? 

বেদান্ত দর্শন এই বিরোধের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈদা- 
স্তিক পরমপুরযার্থ শুষ্ক ছ:থনিবৃত্তি মাত্রও নহে, ক্ষণভঙগুর সুখস্বরূপঞ 
নহে। বস্ততঃ দুঃখ-মূলচ্ছেদ ও নিত্যানন্দ সম্পাদনই বেদাত্তদর্শনের চরম 
লক্ষ্য | তাই মাধবাচাধ্য বলিয়াছেন ১ 





বিষয়োখন্থৃথন্ত ছুঃখযুক্তেহপ্যলয়ং ব্রন্মস্থখং 
ন ছুঃখযঞম,। 

পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন পুনস্তরচ্ছকছুঃখ- 
ন।শমাত্রম ॥ 

- শঙ্কর বিজয়। 


বিষয়জাত স্বখসমূহ দুঃখযুক্ত নে । সেই ত্রঙ্গস্থথই পরমপুরুযার্থরূপে 
অধিগম্য, তুচ্ছ ছঃখনাশ পরমপুরুষার্থ নে । এই পরমানন্দ আত্মাতিরিক্ত 
অন্ত সাধনা সাক্ষেপ নহে ; কাজেই ইহা বিষয়ন্ুথের স্টায় ছুঃখান্ুষক ও 
ক্ষণতঙ্কুর হইতে পারে না। অনাত্ম ও অনাত্্ীক্স পদার্থের "অহং”, “মম” এই 
'অভিমান দুঃখের নিদান; জ্ঞানালোকে এই মিথ্যাভিমান দূরীরুত হইলে 
দঃখবীজ সর্ব! দগ্ধীভূত হয়। এবং আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু 
আত্মার স্বরূপ কি?* বেদাস্তশান্ত্রে আত্মা ও ব্রহ্গের প্রক্য প্রদর্শন পূর্বক 
আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কাজেই আত্মলাত ও আনন্দ- 





* আত্মার স্বরূপ এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় মতপ্রণনীত *ন্ঞানীগুরু' 
গ্রন্থে সবিশেষ লেখা হইয়াছে, সুতরাং তাহ! পাঠ ন| করিলে এ তত্ব হদয়ঙ্গঃ 
হইবে না। 


জীবদ্ম,[ ক্তি হও 


22522256272 ০০০৯০ 


লাভ একই কথা। এই অপূর্ব আনন্দের বিনাশ অথবা ভাস সম্ভবে না) 
কারণ জ্ঞানদবারা স্বস্বরূপ একবার অধিগত হইলে আর তাহার বিচ্যাতি 
ধটিতে পারেন! এবং ব্্াতুস্তানফলে সমস্ত পদাথ” আত্মার সহিত এঁকাতাৰ 
করিলে স্থুখবিরোধী অনাত্মীয় পদাণ সমূহ আত্মস্বরূপে লম্ম প্রাপ্ত হয়। 
আনন্াানুভব পূর্ণতৃজ্ঞানের নিত্যপহচর ; পূর্ণত্ব ও পূর্ণকামত্ব ব্রঙ্গাত্মজ্ঞানের 
অবশ্যন্তাবী পরিপাক । কাজেই একদিকে স্থহেতুর নিত্যসদ্ভাব, অস্থ- 
দিকে স্থুথবিরোধার অত্যান্তাভাব বিচাধ্যস্থথের নিত্যত্ব সম্পাদন করে। 
একদিকে আত্মনাত্মবিবেক দুঃখবীজ উন্ম.লিত করে, অন্যদিকে অদ্বৈত 
জ্ঞান অদ্বৈতানন্দ উৎপাদিত করে। যে বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্ধিতীক়্ 
তাহাই স্থথ ১ ত্রিবিধ-ভেদবিশষ্ট পরিচ্ছিন্ন বন্ত স্থথস্থবরূপ নহে । আত্মাই 
একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্ত, কাজে আত্মজ্ঞ ব্জ্জিই প্রকৃত সী । অতএব এই 
স্ুথসম্পাদক সমস্ত বস্ত আত্মতৃপ্তি-সম্পাদনাথ ই প্রিয়রূপে পরিগণিত হয়। 

সকলেই আত্মান্তিত্ব-সন্তান ইচ্ছ! করে, আত্মবিনাশ কাহারই প্রার্থনীয় 
নহে। সুতরাং আত্মপ্রেম প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আবার সমস্ত বস্তু তাহার 
প্রেয্স সাধন করে, তীহার প্রীতি সম্পাদনের উপযোগী বলিয়াই অন্ত 
বন্ততে প্রিম্নত্ব উপচারিত হয়, সুতরাং আত্মাই পধমাননাম্বূপ ৷ আত্ম" 
সাক্ষাৎকার হইলে কাঁজেই শোক-মোহ দূরে পলায়ন করে এবং নির্বিপ্রৰ 
'আত্মানন্দ প্কুরিত হয়। তাই শিবস্বূপ শঙ্করাচাষ্য স্থত্রিত করিয়াছেন, 
“আত্মলাভাৎ পরলাভলাভাৎ” অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। 
'আত্মলৃভ ব্রঙ্গলাত ও আনন্দলাভ একই কথা! । _তাই মুনীশ্বর শ্রীমদ্তারতী 
ভীর্থ বলিয়াছেন ১-- 


্রঙ্গজ্ঞঃ পরমা প্রোতি, শোকং তরতি চাত্মবিৎ | 
রসে ব্রহ্ম রসং লব্ধণনন্দী ভবতি নান্যথা ॥--[পঞ্চদশী। 


২০২ প্রেমিক-গুরু 


পা সিপাসিপিল সপ পিপাসা পপ সপিপিপপপপাসপিসশসসপাপাসসপাসপসসিসপীপা তা সাপ সপ্ত 





সপাশীপািপস্পিসিপিসপী পিপিপি পাত পি তি ১ পট্টি িপাটিপিপিপীদপিশিলিটিতািপিির্পী-৮ ৯ 


ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি পরমানন্দন্বরূপ ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হন, এবং আত্মবিৎ শোক 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ব্রহ্গ রসস্বরূপ, সেই রসম্বরূপকে, প্রাপ্ত 
হইলে ভীব আনন্দই হইয়া যায়; ইনার অন্তথা নাই ; সুতরাং বেদাস্ত- 
মতে আত্মসাক্ষাৎকারলাভ বা স্বস্বরূপে অবস্থানই মনুষ্যের পরমপুষার্থ। 
ইহাই সর্ধমত-সমৰয়ী নির্বাণ মুক্তি । 


বেদান্তোক্ত নির্বাণযুক্তি 


৩ 


স্পা সস 








সব্ধবধম্ম-সমন্থয়ী ও সর্ব-ভেদমত-সমঞ্জসা নেদান্তশান্ত্রের উদ্দারগতে 
সর্ধাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয্না কৃতার্থ হইয়্াছেন। বেদাস্তের 
পরমপুরুষার্থ-বিচার গ্রসঙ্গে যে নির্াণমুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 
বিভিন্ন দাশনিকের চরন লক্ষ্যত্ব, তন্মধ্যেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আবার 
শুধু নির্ব্বাণমু্তি নতে, দৈদান্তিক সালোক্যাদি চতুর্তধা মুক্তিক্ষেও চরম- 
মুক্তির অবস্তান্তর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর সমুদয় স্থান 
আর্ধিকার করতঃ সকললোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া! আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, 
গর্য প্রভৃতি ভূলোক ও ছ্যলোক সমূহ পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 
সাধক যখন এই মহান্‌ সত্যটা বিশেষরূপে হৃদয়জম করিতে পারেন, এবং 
এই ভাবটা ক্রমে যখন তাহার জীবনগত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি 
পরমেশ্বরের সহিত একলোকে বাস করেন ইহাই সালোক্াসুক্ি । 
এই জবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় অনস্ত ব্রহ্ম- 
সমুদ্রের গর্ভে ভুলোক ও ছ্যলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। 
ষদিও বাহিরে পৃথিবীই তাহার বাসভূমি থাকে, কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে এ 
জবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। জনস্ত কালের অন্ত 
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রদ্ধে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করতঃ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দযুক্ষ 
হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব ভাবটা ক্রুষে 
বখন সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে, তখনই তীশ্ার সালোক্য 
নুক্তি সিদ্ধ হয়। সাধকের এইরূপ সাপোক্যমুক্তির অবস্থা ক্রমে যখন 
অপেক্ষাকৃত গভীরতা! প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ_ পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্ম দর্শন বা 
রক্ষসন্ত। অনুভবের ভাব যখন সাধকের অন্তশ্চক্ষুর নিকট উজ্জলতর সুষ্ঠ 
ধারণ করে, প্রেমময়ের প্রেমানন্দ যখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে 
দেখিতে পান; ফেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যখন তাহার চক্ষ 
“বশ্বতশ্চক্ষুরঃ” উজ্জল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই অবস্থার 
নামই সামীপ্য মুক্তি । যখন সাধকের এইরুপ সামীপ্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে 
আরও গভীরভাব ধারণ করে, এবং যখন তিনি পরমাক্বায় সংলগ্ন হইয়া 
্সবস্থিতি করতঃ আনন্দনুধাপানে নিযুক্ত হরেন, তখনই তাহার সেই 
শুবস্থাকে সাষ্টি' মুক্তি কহে। আর যখন ব্ন্দকে আপনার সাহত 
শআভদরূপে অনুভব করেন, তখন সেই অবধ্ধার নাম সারপ্ামুক্তি। 
উপনস্তর ক্রমে যখন দাধক ব্রদ্ধসন্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সততা 
পধ্যন্ত হাঁরাইরা বসেন, অথাৎ ক্রমে যখন তীহার বুদ্ধি, মন ব্রদ্মে লয়-বিলয় 
গাপ্ত হয়, তখনই তাহার সেই অবস্থাকে নির্বাণ ব! চূড়ান্ত মুক্তি বলে। 
তাই বৈদাস্তিক বলিয়াছেন | 

ব্রন্ষৈব মুক্তি ব্রহ্ম কচিৎ সাঁতিশয়ং শ্রুতমূ। 

অত একবিধা মুক্তি বেবধসো মনুজন্য বা ॥ 

াবেদাস্তসার,। ও 81১০ 

বিশেষ রহিত যে ত্রহ্মাবস্ী বেদে তাহাকেই মুক্তি বলেন, স্তৃন্ঠরাং মুক্তি 
পদার্থ একপ্রকার ব্যতীত নানা প্রকার হইতে পারে না, তবে সালোক্যাদি- 
রূপ ষে বিশেষ কথন আছে, তাহা কেবল সাধকের অনুন্াগ বাঁ জ্ঞানের 
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গভীরতার তারতম্য মাত্র.। নতুবা! মুক্তি পন্দার্থ যাহাকে বলে, তাহা বঙ্গ 
হইতে মনুষ্য পর্য্স্ত সকলেরই একরূপ | জ্ঞানের পরিপুষ্ট অবস্থায় সাধক 
খন ব্রহ্গস্ব্ূপে আত্মস্বূপ উপলব্ধি করেন, তখনই তাহার চুড়াস্ত বা 
নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়। 


এক্ষণে নির্বাণ কি তাহা আলোচনা করা যাউক। অদ্বৈতবাদী 
বৈদাত্তিকের ব্রহ্মনির্বাণ শুনিয়া, অনেক অনধিকারী ব্যক্তি; তাহা হৃদয়ঙগম 
করিতে ন! পারিয়,__কেহবা কিরূপ অর্থে নির্বাণ শব্ধ ব্যবহৃত হয়, না 
বুঝিয়া_-বেদাস্তমতে দোষারোপ করতঃ অনেক ঠাট্রা বিদ্ধপ করিয়া 
থাকে। অনভিজ্ঞের বিজ্ঞত! বিজ্ঞানবিরুদ্ধ,_বিশেষতঃ বিজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞের 
কথার চিরকালই 'অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট নির্বাণ 
অনাস্বাদিত মধুবত, অর্থাৎ_-যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন 
মধুর আস্বাদ-_কুমারীর নিকট যেমন স্বামীসহবাস স্থখ--একটা 'কি জানি 
কি” রকমের; কাজেই তাহারা ব্রহ্গনির্বাণ ধারণা করিতে না পারিয়া 
সুন্সিয়ান! চালে বলিয়া থাকে যে “নির্বাণ অথে আমবা নিবিয় যাইতে 
চাই না, আমরা চিনি হবন!, চিনি খাইতে চাই”। চিনি খাইতে মিষ্টি 
বটে, কিন্তু চিনি হইলে তাহা! সেবন করিয়! সমগ্র জীবের ফে আস্বাদানন্দ 
তোমার িতরে অভিব্যক্তি হইবে-নিজের চিনির আস্বাদ কতটুকু? 
দার সমগ্রজীবের আম্বাদ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার সুখ তাভার 
কণাংশ নহে। চিনির আস্বাদলোলুপ প্বার্থপর ব্যক্তি কি আর ভক্তপ্রবর 
শ্রীৎ কবিরাজ গোস্বামীপাদের-_ 


গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 
তাহা হইতে গোগীগণ কোটি আন্বাদয় ॥ 
--চৈতন্তচরিতামৃত | 


জীবম্মক্তি ২০? 
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কে এই গোপীভাবের ।নগৃঢ়তব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? রাধাকুফ্ণের 
মিলনাত্মক আত্মার স্বরূপানন্দ উপভোগ ব্যতীত শ্রীরুঞ্চউপভোগ কখনই 
গোপীভাবের আদর্শ নহে । নির্বাণ অর্থে নিবিয়। যাওয়া নহে, বিলীন 
ভাবকেই নির্বাণ বলে। আচার্যপ্রবর শ্রীমৎ রামান্ুজ স্বামীও নির্বাণ 
শবের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয় বলিয়াছেন ;-- 


অহ্মর্থবিনাশে চে মোক্ষ ইত্যধ্যবস্তাতি | 
অপসর্পেদমৌ মোক্ষকথা প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥ 


অর্থাং_-অহং এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ (নির্বাণ) স্থাপন 
হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ কথার প্রন্তাবের গন্ধ মাত্রে আমি পশ্চাৎ প্রস্থান 
করি। কিন্তু আমরা নির্বাণ অর্থে “আঅহং” বিনাশ না বুঝিয়া, বরং 
সদ্িপরীত “অহং* প্রতিষ্ঠাই বুঝিয়। থাকি; সমগ্র বেদান্তশান্ত্ের ইহাই 
অভিপ্রায়। ফলকথা, যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, ষে আত্মা 
অজর, অমর তাহ! নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে? 

সমস্ত শ্রুতি, দর্শন, পুরাণ, উপনিষৎ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে মুক্তি সম্বন্ধে 
নত কিছু বলা হইয়াছে তাহাদ্বার! প্রকাশ হইতেছে যে, জীবাস্মার স্বরূপে 
অবস্থিতিই মুক্তি এবং স্বরূপ ত্যাগই বন্ধন। হৃদয়-গ্রন্থি সমূহের অর্থাৎ__ 
জড় ও চৈতন্তের বন্ধন-গ্রস্থি সমূহের উচ্ছেদই মুক্তি এবং এ গ্রন্থির নামই 
বন্ধন। বস্তর ঘ্বথার্থ দর্শন বাঁ ভ্রমবুদ্ধির অপনয়নই মুক্তি এবং অবথার্থ 
দর্শনই বন্ধন | চঞ্চলতা শৃন্ত মনের যে স্থিরভাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি 
এবং বন্ৃবিষয়ে মনের যে গমনাগমন তাহাই বন্ধন। মনের যে শাস্তির 
নির্মল আনন্দ তাহাই মুক্তি এবং মনের যে প্রকাশ তাহাই বন্ধন। 
পৃথিবীর কোন বন্তর প্রতি আদ্থা না থাকার নামই মুক্তি এবং অনাত্্ীক্ 
পদাথের প্রতি বিন্ুমাত্র আস্থা! থাকাও নদ বন্ধন। অনিত্য সংসারের 
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সমস্ত সংকল্প ক্ষর হওয়ার নাম মুক্তি এবং সংকক্পমাত্রেই বন্ধান.; এমন ক 
যোগাদি সাধনের সংকল্পও বন্ধন | সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বা বাসনার 
ত্যাগই মুক্তি এবং বাসন! মাত্রেই বন্ধন । সকল প্রকার আশা ক্ষয় হইলে 
মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি এবং আশ! মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে 
ভোগ-চিন্তার যে বিরাম তাহাই যুক্তি এবং ভোগ-চিত্তাই বন্ধন। সকল 
প্রকায আসক্তি ত্যাগই যুক্ষি এবং বিষয়সক্গই বন্ধন। দ্রষ্টার সহিত দৃণ্ত 
বস্তর ষখন সম্বন্ধ না থাকে তখনই মুক্তি এবং দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তুর যে 
সম্বন্ধ তাহাই বন্ধন। বিশেষ বিষেচনী করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, এই সমস্ত বাক্য দ্বারা মুক্তির একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 
আম্মার স্বরূপভ!ব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াঘ এবং স্ব-স্বরূপে অবস্থানই 
সুক্তি। তবে স্বরূপ সন্বন্ধে মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্ত শ্ব-স্থরূপে 
অবস্থানই বে মুক্তি, ইহ সর্ববাঁদিসম্মত । যথা £-- 
মুক্তিতিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ | 


অথাৎ--অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। 
ভর্ববাসা, দত্তাত্রেয়, উদ্দালক, আরণি শুকদেব. প্রহলাদ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি 
বনু ব্যক্তি রক্তমাঁংসের দেধারী হইয়াও মুকপুরুষ বঙিয়া শান্ত্রে কথিত 
ভইয়্! থাকেন । সুতরাং নির্বাণ অর্থে ষে “অহং” নাশ নহে, ইহা আশ! 
করি বুঝিতে পারিয়াছেন। নির্বাণ অর্থে যদি স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে 
নিবিয়া বাইবে কে? পাধিব সথখ-ছুঃখ, পাধিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল 
প্রকার পাথিব ভাবের ৰিলীন অবস্থাকেই নির্বাণ বল! যাইতে পারে । 
ক্ষত্বৈতবাদদিগণ পনির্বাপ্ত মনোলয়১* অর্থাৎ মনের লয়কেই নির্বাণ 
ৰলিয়া থাকেন। 

ভগবান্‌ বুদ্ধদেব জরা, মরণ ও পীড়াজনিত দুঃসহ দুঃখের হস্ত হইতে 
নিম্তার় পাওয়াকেই নির্বাপ বলিয়াছেন। সুতরাং নির্বাণ শব্দে সত্বা- 


- পে পাস সিকি সি শী পপি পা পাপা স্পা পপ পাপািপানপা পাপা 





সস পাস াসপসস 


জীবন ক্তি ২*৭ 


বিলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নহে 7 কেবল মাত্র ভ্রম, দ্বণা ও তৃষ্ণা এই 
তিনটার আত্যন্তিক, উচ্ছেদই নির্বাণ শবে কথিত হয়। প্রফেসার 
মোক্ষমূলার নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন -- 
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--130001)7 তে17951005 775171016) চু, | 
জ্ঞানগরিষ্ঠ খষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,-- 


এষ এব মনোনাশস্ত বিদ্যানাশ এব চ। 
যদ্‌ যৎ সদ্িদ্যতে কিঞ্িৎ তত্রাস্থাপারবর্জনমূ ॥ 
অন[স্থৈব হি নির্ববাণং দুঃখমাস্থাপরি গ্রহঃ ॥ 
- যোগবাশিষ্ট। 

ষেষেবস্ক সতক্রপে বিমান আছে, তাভাভে বে আস্ত পরিত্যাগ 
ভাভাই মলোনাশ এবং অবিগ্থানাশ। এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাই 
নিব্বাণ। অতএব অবিদ্ঠাজনিত মন নিবিষ্বা যাওয়াকে নিবাণ শক 
অভিহিত কর! হইয়াছে । অপিচ-- 


অনোলয়াত্িক! মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করি ॥ 
' -কামাথ্যা তন্ত্র, পঃ 
ষে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া জাঁনও। 
অসৈতমতপ্র তিষ্ঠাতা শিবাবতার ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য বাঁলস্কাছেন :-- 


২০৮ প্রেমিক-গুক 


পিপাসা পিপি পপপািপপিস্পিশশীিপিস্পিসশীশিস্পিস্পিসিপীসপিপসিসাসিপাসসিপস সপাস্া ০ শাণিত সপ সিপিশিপী নিপা পরা পাস ৭ পাও পি তিল সি পি ৮০ 


সং পাস্পী পিপিপি পিলী শি শপাস্সিপাশিপসি ৫ 


কস্তাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ | 
--মণিরভুমালা । 
কাহার বিনাশে জীবের মুক্ত হয়?-মনের নাশ হইলে। সুতরাং 
মুক্তির চরম-অবস্থাকেই ব্রহ্মনির্বাণ বল| যাইতে পারে। যখন সাধক 
শান্তাদি গুণযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরকে আত্ম-স্বূপে অবলোকন করেন, সেই 
ৰাক্তি তখন পরম রসানন্দ-স্বরূপ জ্ঞো[তির্ময় অদ্বৈত পরব্রদ্মে আত্মস্থ রূপে 
অবস্থিতি করেন, ইহাকেই ব্রন্ষনির্বাণ বলে। যথা £-- 


পুরুত্বার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ | 
নির্বধাণং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। বা চিতিশক্তেরিতি ॥ 


গুণ অর্থাৎ প্ররুতি দেবী যখন পুরুষত্যাগিনী হন, অথণৎ--যখন 
তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত! 
হন না, পুরুষকে বা চিৎ স্বরূপ আত্মাকে রূপরসাদি কোনরূপ আত্ম- 
বিকৃতি দেখাইতে পারেন না, পুরুষ যখন নিগুণ হন, ভাথৎ--যখন 
প্রকৃতি ও প্লাঞ্তীতিক বিকার আত্ম-চৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে খন 
কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রার্কৃতিক দ্রব্য প্রতিবিষিত না হয়-_-আত্ম 
যখন চৈতন্যমাত্রে গ্রাতিঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না, রূপ নির্বিকার 
বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি বলে। ইহাই সর্বপ্রকার 
মতাবলম্বিগণের পরমপুরুযাথ “বিচারের বিশ্রামভূমি। অতএব বেদাস্তোক্ত 
নির্ববাণমুক্তি জ্ঞানী মাত্রেরই চরম লক্ষ্য হওয়! কর্তৃব্য । 





মুক্তিলাভের উপায় 





বেদাস্তোক্ত নির্ববাণমুক্তিতেই যখন সর্বমতবদীদিগের পরমপুরুযার্থরূপ 
চরম লক্ষ্যত্ব লক্ষিত হইতেছে, তখন তল্লাভেই সকলের যদ্ু করা কর্তব্য । 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠায় নির্বাণমুক্তি সাধিত হয়, স্থৃতরাং স্বরূপসন্বন্ধে জ্ঞান না 
থাকিলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিন্ূপে 1 এই হেতু মুমুক্ষুবাক্তি সর্বাগ্রে 
শ্ব্ূপের অনুসন্ধান করিবে। আমরা বেদাস্তমতের পক্ষপাতী, কাজেই, 
এস্থলে বেদাস্ত*প্রতিপাদিত স্বূপের অন্ুদরণ করিব। | 

বেদাস্তমতে ব্রক্মবাতীত আর কিছুই নাই-_কিছু থাকিতে পারে ন!। 
কেন না, 


সর্ববং খলিদং ব্রহ্ম তঙ্জলান্‌। 
__ছান্দ্যেগ্যোপনিষৎ। 


এ জগৎ সমুদারই ব্রঙ্ধ, যেহেতু তজ্জ--তীহা হইতে জন্মে, তল্-_ 
হাতে লীন হয়, এবং তদন্-তাহাতে স্থিতি করে বা চেষ্টিত হয়। 
সুতরাং বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, জীব, জন্ত, গ্রহ, নক্ষব্রাদি যে কিছু বস্ত 
'আমর! পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমন্তই ব্র্দ। কারণ এক ত্রক্ধ বন্ত ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিবে? পরব্রহ্ধ অনাদি ও অনস্ত, ভানস্ত 
বস্ত্র সত্ব স্বীকাধ্য, তত্তিম আর কোন বস্তর স্বতন্থ সত্তা স্বীকারধ্য হইতে 
পারে না। কারণ অনস্তসত্তী এক বই দুই হইতে পারে না। যেবস্ত 
অনন্ত, তাহ সর্বত্র ব্যাপ্ত। যাহা অনস্তরূপে সর্বব্যাপী তত্তিনন অন্ধ কোন 
বস্তরর শ্বতন্ত্রসত্তা শ্বীকার করিলে আর অনস্ত বস্তর সর্ধব্যাপিত্ব থাকে না। 
যেবস্ত অনপ্ত, তাহাতে সমঘ্ত বস্তই অবস্থান করিতেছে। একথ! যদদি 

১ 0 "সপে 


২১৪ প্রেমিক-গুরু 





শিপ 


প্রামাণ্য ও সতা হয়, তবে এই পরিবৃপ্তমান জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসতা । 
জগৎ আবার অনস্তসত্ব! হইতে বিভিন্ন হইবে কিরপে ? ফদি বল, জগৎ 
শ্বতন্্র পদার্থ, তত: বলিতে হইবে পরক্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএব জগৎ 
্্ষেই অবস্থান করিতেছে । এক বন্ধই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত 
পদাথে ওতঃ প্রেত হইগাছেন। কোন ন্তায়ে এযুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে 
না। ধীহারা বলেন, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী, অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদার্থ, তাহারা পারতঃ পরমেশ্বরের অনস্তসত্তার 
অস্তিত্ব 9 সর্বন্যাপিত্ব স্বীকার করেন না। যখনই বলিলে, পরমেশ্বর 
সর্বব্যাপী ও অনস্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার 
করিলে। যাহা অনন্ত, তাহা অবগ্র অনাদ্দি। যাহার আদি আছে, 
তাহার সীমা ও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে নাঁ। 
স্থতরাং অনস্তপদার্থ অনাদ্দি। অতএব ব্রক্ম যদি অনাদি ও অনন্ত স্কন, 
তবে অবশ্ত বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ও ব্রঙ্গা্ড সেই ব্রন্গের শরীর ও 
রূপ। তিনি অনস্তবিশ্বের বস্তরূপে অবস্থিত আছেন ; এবং এই অনস্ত- 
বিশ্ব তাহাতেই অবস্থান করিতেছে । স্থষ্টির পূর্বে খন কিছুই ছিল না, 
তখন কেবল মাত্র পরত্রহ্ম পূর্ণভাবে সর্ধত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা 
করিলেন--“আমি বহু হইব,৮-__তাই চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগতরূপে এই 
বু হইয়াছেন। স্ৃতরাং এই জগৎ ব্রহ্গবন্ত এবং আমাদের আত্মা 
অবিদ্ভাবচ্ছির ব্রহ্ধাত্বী। যখন মনুষ্যবপী অবিস্তাবচ্ছিন্ ব্রদ্ধ তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত 
হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্িদানন্বস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়! বুঝিতে পারেন। 
এইরূপে আপনাকে ব্রহ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। বা মুক্তি । 

আমিই তরঙ্গ ; ইহাই জামার স্বরূপ, কিন্ত ভা “আমি” ব্রহ্ম, 
»মায়োপাধিক 'আমিই, ন্দীব। জীবে চৈ এ চৈতন্ত“চান্ক শক্তি 


সি পপি পাস স্টিম পাপা াস্পিসি। 





পপি পোস্টমাস্টার লা লো ০০০ 


জীবম্মুক্তি ২১১ 


লি সি 





৯ বা জপ সি লি 
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বিগ্ঘঘান আছে। চৈতন্ত ঈশ্বর,-_চৈতগ্ত-চালক শক্তিই মায়া। যেমন 
বাসনা সহযোগে জীব নানারূগী, নানা! ক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তদ্রুপ 
মায়ার সহযোগে চৈতন্য নানা ক্রিয়াময় হইয়৷ জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ 
হইয়াছেন। জীব মায়াধিকৃত, চৈতন্য মায়ামুক্ত বর্গ । 

চৈতন্ ও মাক! বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্ত বিভিন্ন ক্রিয়াময়। 
চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে, জড় ও চৈতন্তমধাবর্তী উভয়েব 
সংমিশরপ-_-চৈতন্ত প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বরবাসনা বলে। যদি 
চৈতন্ত ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতত্যে লয় 
পায়। মায়া লয় পাইলে জগৎ লয় পায়। চৈতন্তকে প্রকাশ ও ক্রিয়া- 
পর করিবার জন্ত কাল ও সৎ এই দুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে ষে 
স্থল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়া বাঁ প্রক্কৃতি। অতএব এক 
চৈতন্তই বাসনাতে পরিবন্তিত। স্ুধ্য যেমন আপন শক্তিতে স্থল ভূ" 
রূপে জলবর্ষণ করেন, আবার কুস্মভাবে উহ গ্রহণ করেন,_-সেইরূপে 
ঈশ্বর বাসনাযুক্ত হইয়৷ জীব হয়েন, আবার বাসনাবিযুক্ত হইলে স্বয়ং 
হয়েন। ঈশ্বর চৈতন্তের আঁকর। তীহার সক্রিয়তাব বাসনা তাহাতে 
লীন হয় বাঁ হইতে পারে, যে অংশে বাসনা নাই, সেই অংশ নিত্য ও 
সর্বাধাররূপে বর্তমান । একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। 
সুতরাং জীব অসংখ্য, আত্মা অসংখ্য নে । একই আম্মা দেহ পরিচ্ছেদে 
নানা দেহে ভেদপ্রাপ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন মন প্রতিশরীরে 
বিভিন্ন, সুতরাং সুখ-দুঃখ, শোকমস্তাপ, জন্স-মৃতা, বন্ধন ও বিমুক্তি প্রস্ৃতিও 


'ভিন্ন। যথা £-- 


 উশ্বরেনৈব জীবেন টং ছ্বৈতং বান ৃ 


বিবেকে সতি জীবেন ছেয়ে! বন্ধ; মক টীভবেত ॥ 
এ তবিবেক। 


২১২ .... প্রেমিক-গুরু 


০ পাটি তি ৭। 0 ৯ পর সপ আপার পি এল একি সি পপি পপ পো কাস্ট সি পর এ সি রস পাপ জো অজ. 


_ এক এবং অদ্ধিতীয় ব্রঙ্গের কাধ্য-কারণ ভাব জন্ত জীব ও উশ্বরতেদে 
দুই প্রকার উপাধি হইয়াছে । কারগভাব জঙ্ট অন্তরধ্যামী ঈশ্বরোপাধি 
এবং কার্ধযভাব জন্য অহংপদবাচ্য জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রঙ্গ অদ্বৈত 
হইয়াও কাধ্য-কারণভাব জন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতৈছেন। এই 
দ্বৈতভাব নিবারণের উপায় বিবেক, জীবের বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইলে 
জীব ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইয়! কেবজ শুদ্ধটৈতগ্ঠ মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে । সেই অবশিষ্ট শুদ্ধচৈতন্তই অদ্বৈতত্রহ্গ । এইরূপ অগ্বৈত-বরঙ্গজ্ঞান 
হইলেই সংসারবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায়। 


এখন কথা এই যে, যদিও স্থষ্ির পূর্বে পরব্রহ্গ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত 
কিছুই ছিলনা; একমাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনস্ত-দেশ অধিকার করতঃ 
বর্তমান ছিলেন,-ঘদিও এই জগতের উপাদান সকলকে তিনি বাহির 
হইতে আহরণ করেন নাই, তাহার ইচ্ছায় তদীন্ব শক্তি হইতেই এসমস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছিল; ষদ্দিও তিনি ইহার সর্ধস্ব ; তথাচ পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ 
লতা, চন্দ্র, কুর্ধ্য প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি, এসমস্তই যে জড় ও জীব 
ভাবাপন্ন ত্রদ্ম, একথা নিম্াধিকারী জনগণ বিশ্বাস করিতে পারে না। 
উপরন্ত বিজ্ঞত| করিয়! বলিয়া থাকে,__“জ্ঞানময় বর্ম ইচ্ছা করিয়া 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভীব ও জড়জগৎরূপে পরিণত হইলেন, এ কথ! আদৌ গ্রান্ত 
নহে ।--আমরা যে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ধৎ ইচ্ছা করিয়। অবিদ্থা- 
বচ্ছিন্ন হইয়া সংসার-তাপে তাপিত হইতেছি এবং আমার সম্মুখস্থ এ 
দস্থ্যগণ এবং এ শিবিকা। বাহকগণও সেই ব্রদ্দ--অবিষ্থাবচ্ছিন্ন হইয়! এক্ষণে 
এই মর্ত্ালোকে জীবিকার জন্য সদসৎ কার্য সকল সম্পাদন করিতেছে, 
একথা উন্মাদ না হইলে গ্রাহ করা যায় না। প্রত্যক্ষ-ৃষ্ট জীবজগৎকে 
যাহার মিথযা। বলিতে সন্কো5 করে নাঃ তাহাদিগকে নিলজ্জ নাস্তিক 
ব্যতীত মুক্ত পুরুষ কে বলিবে ?” 


জীবন্মক্তি ২১৩ 


পাপা পি 


বেদান্তবাদী কিরূপ অর্থে “জগৎ মিথ্যা” এই ভাবটী গ্রহণ করেন, 
তাহা না বুঝিতে প্লারিয়া ভেদ-বাদিগণ এরূপ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। 
আচাধ্যপাদ রামানুজও ইহার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। বৈদাস্তিক 
বলেন ;--জগৎও ব্যবহারিক জ্ঞানে সত্য। কিন্তু ভ্রম দূর হইলে যেমন 
সর্প ও রঞ্জতজ্ঞান আন্তহিত হইয়া রজ্জছু ও শুক্তি মাত্র বর্তমান 
থাকে; তদ্গপ জ্ঞানাবস্থায় জগৎ ব্রহ্গময় হইয়! যায়, তাই জগৎ অসত্য । 
অবস্ততে বন্তজ্ঞানের হ্যায় মিথা! নহে,--শৃন্তে সর্পত্রম নহে, রজ্জুতে সপত্রম 
মাত্র। স্থৃতরাং ধতক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ সর্প সত্য; কিন্তু ভ্রম অন্তহিত 
হইলে রজ্জুজ্ঞান হয়। তদ্রুপ অজ্ঞানাবস্থায় ব্রন্ধে জগৎ ভ্রম হয় ) যতক্ষণ 
ভ্রম থাকে, ততক্ষণ জগতও সত্য) কিন্তু ভ্রম দূর হইলে জগতের পরিব্ডে 
ব্ঙ্মই অবশিষ্ট থাকেন) তখন কাজেই জগৎ মিথ্যা । ব্যবহারিক জ্ঞানে 
জ্রগৎ সত্য, কেবল পারমাথিকজ্ঞানে মিথ্য। মাত্র। এতদ্রপে অজ্ঞানাবস্থাক় 
বাবছারিক জীব, জ্ঞানাবস্থায় পারমার্থক ব্রহ্ম । “তত্বমসি” বাক্যদ্বারা 
আত্মাকে প্রতিপন্ন করা হইক্জাছে এবং “নেতি, নেতি” বাঁকাহ্ার| এই 
মিথ্যাভৃত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাশ করিয়া শ্রাতবাক্য নকল এক 
পরিশুদ্ধ আহ্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* তত্বমসি বাক্যটীর "তৎ*, 
পদের অর্থ পরিশুদ্ধ পরমাম্া ও “তব পদের অর্থ ব্যবহা।রক জীবাআ!। 
এই “তৎ” ও পত্বং” পদের যে এ্রক্য, তাহাই অসি” পদের দ্বারা সাধিত 








*মত্প্রণীত “'জ্ঞানীগুরু”* পুস্তকে ব্রহ্মবিচার, মায়াবাদ, জগত প্রপঞ্চ, 
জীবেশ্বরভেদ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি, বিরুদ্ধবাদির 
যুক্তিও যথারীতি থণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং এ সকল তত্ব সম্যক্‌. জানিতে 
হইলে উক্ত পুস্তকথানি পাঠ করা কর্তব্য। প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের উপযুক্ত অংশই 
এখানে আলোচিত হইল মাত্র, সুতরাং, ভ্তানহীন ব্যক্তি অংশমাত্র পাঠে 
উদার জ্ঞানের বিরাট্ভাৰ বুঝিতে পারিবে না। 


২১৪ প্রেমিক-গুরু 


পলা শিপ পা 


'যদ্দি বল, সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ বাসার এক্য কিপ্রকারে 
সম্ভব হয়, তজ্ন্ত বলিতেছেন, “তৎ” ও “তব” পদার্থস্বরূপ ঈশ্বর ও 
জীবের পরোক্ষত্ব, সর্ধবজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব, অল্লজ্ঞত্বাদিরূপ যে বিরুদ্ধ অংশ 
সকল, তাহা৷ পরিত্যাগপূর্বক "ত্বং” পদটা শোধন করিয়া লক্ষণ দ্বারা 
লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে-_যাহা অস্তি, 
ভাতি ও প্রীতিরূপে সর্বাবস্থায় স্ফস্তি পাইতেছে-_ গ্রহণ করিলে ব্রঙ্গচৈতন্ত 
এবং জীবচৈতন্ত মধ্যে কেবল এক চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং 
চৈতনপক্ষে ধক্য সম্ভব হয়। 
পাঠক! অদ্বৈতবাদী বৈধাস্তিক কিরূপে দর ব্রন্ষের এঁক্য করিয়া- 
ছেন, বোধ হয় বুঝিয়াছ? জীবব্রঙ্গের নিগুণ একত্ব এতিপাদনই 
অই্বৈতবাদীর লক্ষ্য ; নতুবা! গুণের একত্ব মুর্খেও কল্পনা করিতে পারে ন1। 
তবে এ্ক্য শব্দে ইহা! বিবেচনা করা উচিত নয় যে, ছুই বস্তুর পরস্পর 
সংযোগ দ্বার! এঁক্য করা ;-এঁক্য অর্থাৎ একতাভাব, ইহা একই-- এরূপ 
জ্ঞাত হওয়া । যেবস্ত পূর্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্ত রহিয়াছে-_-এ 
সেই বস্তুই, সেই বস্তব এক এবং এই বস্তু অস্ত--এরূপ ভাব নহে। কেবল 
সেই বস্তুই ভ্রমবশতঃ অন্ত বস্ত বলিয়। কল্পিত হইতেছে মাত্র; সুতরাং 
এরূপ স্থলে দবৈততা স্বীকারধ্য নহে-ভ্রম মাত্র। ন্ৃতরাং এ স্থলের এঁকা 
দ্বার! ছুই বনস্তর একতা বুঝাইতেছে না, কেবল ম্মরণ করাইয়া দিতেছে 
যে, পুর্ব্বে তুমি যা ছিলে-সেই তুমিই এই হইয়াছ। ব্যবহারিক 
জ্ঞানের জীব, পরমার্থিক জ্ঞানে বঙ্গ; নুতরাং জীবের শ্ববূপই ব্রহ্ধ। 
আমার স্বরূপ বর্গ, অর্থাৎ আমিই ত্রদ্ধ--এইরূপ এক্যক্তানে যাহার 
গ্রতীতি বা দৃঢ় গ্রত্যয় জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত। 
্রঙ্মই সৎ, ভঙ্যতিরিক্ত সমন্তই অমৎ। অবিগ্কাপ্রভাবে ব্যবহারিক- 
দশায় স্বপ্নসন্দর্শনের স্তায় ভসৎকে সৎ বলিয়া! গ্রভীতি হছ, মাজ। যেমন 


জীবম্ম,্তি ২১৫ 


উপল স্পা 


ঘুম ভাঙলে মানুষ, যে মানুষ সেই মানু, তাহার স্বপ্র-দৃষ্ট স্থখের রাজ্যাদি 
অন্তহিত হয়; সেইরূপঅবিস্তার ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যথা__- 
বথ! দর্পণাঁভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনা- 
হীনমেকমূ । 
তথা ধী-বিয়োগে নিবাভীসকো। যঃ স নিত্যোপলব্ধি- 
| স্বরূপোহমাত্মা | 
»-হন্তামলক । 
যেমন দর্পণের অভাব হইলে তদগত প্রতিবিষ্বেরও অভাব হয়, 
তখন উপাধিরহিত মুখমাত্রই অবশিষ্ট থাকে; তন্রপ বুদ্ধির অভাব হইলে 
প্রতিব্ঘ্িরহিত যে আত্মা স্ব-ন্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই পরমার্থ সত্য 
নিত্যোপলব্িস্বরূপ আত্মাই আমি। ধাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই 
মুক্ত। তাই মুক্তপুরুষ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন," 

'শ্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ। 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবে ব্রন্মেব নাপরঃ ॥* 
অর্থাৎ--অসংথ্য গ্রন্থে বাহ উক্ক হইয়াছে, তাহা আমি শ্লোকাদ্ধে বলি- 

তেছি---«ব্রঙ্গই সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রন্মভিন্নও জীব আর কেহ নহে।” 

বেদবেদাত্ত 'এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়া মানবকে 

এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই গুরুনেত্র বা জ্ঞানটক্ষু। সদৃগুরুর 

রুপায় জীবের এই চক্ষু উন্মিপিত হইলে, জীব আত্মগরূপ লাভ করিয়া 

রুত-কৃতার্থ হইয়া! মুক্ত হয়। যথাঃ-_ 

ভিদ্যাতে হুদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্যান্তে সর্বসংশয়াঃ। 

 ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্মীণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাববে ॥ 

| .. শশ্রুতি। 


২১৬ প্রেমিক-গুরু 





সস জা 





সস্মিসপসি 
সম পা পি পাপা, 


পরাবর অর্থাৎ কার্য্যকারণস্থরূপ সেই পরমাস্ব! জীবকর্তৃক অধিগত 
হইলে, তাহার হৃদয় দ্বিধাকুত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং ত্বিবিধ কম্মই 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, সে নির্ববাণমুক্তিলা 
করে। | 


অতএব একমাত্র বেদাস্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্ষিলাভের উপায়। 
সেই জ্ঞান দ্বিবিধ--এক পরোক্ষজ্ঞান, -অপর অপবোক্ষ-জ্ঞান। প্রথমত: 
র্স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া পরোদগ্ঞান জন্মে, তৎপরে যখন ব্রহ্গস্বরপ,--স্ব- 
স্বরূপে উপলব্ধি হয়, তখন অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিয়। নির্বাণমুক্তি প্রদান 
করে। ব্যবহারিক দশায় জীবেশ্বরে স্বগত ভেদ,--স্থলকথায় এঙ্দ খাটি 
সোনা, আর জীব খাদমিশান সোন। | তবে কেহ বা অল্প খাদের, আর 
কেহ ব! অধিক খাদের, তাই জীবে জীবে বিভেদ দৃষ্ট হয়! অনেক খাদে 
অল্পমূল্যের সোনা, আর অল্পখাদে অধিক মুল্যের সোনা | কিন্ত খাটি দোনা- 
কেও মোন! বলে, আর অল্নাধিক যেরূপ খাদমিশানই হউক, তাহাকে ও 
সোনা বলে। তবে তাহাদের মধ্যেও স্বগত ভেদ আছে,--বর্ণের ও গুণের 
পার্থক্য আছে? কিন্তু ম্বর্ণকার যেমন আগুনে গলাইয়। পদার্থবিশেষের 
সাহায্ তাহাকে পুনরায় পাকাসোনা করিতে পারে, এবং তখন খাঁটি 
সোনার সহিত তাহার কোন পার্থক্য থাকে না, তদ্রুপ জীব, বাসনা-কাম- 
নার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদ সম্পন্ন,_-সেই বাসনা-কামনার বা অবিগ্ার 
খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়! দূরীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়! জীব 
যে ব্রন্গ, সেই ত্রঙ্গ হইয়! থাকে । ইহাই জোক্ষলাভ, ইহার নাম কৈবল্য 
প্রাপ্তি, ইহাতেই দৈস্তনিরোধ বা অইবৈতসিদ্ধি । 


হল্লাতাঙ্গাপরো লাভে যৎহ্বখন্নাপরং হখয্‌। 
যজ জানাঙ্গপরং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রন্মেত্যবধারয় ॥ 


জীবন্ম,ক্তি ২১৭ 


স্টপ পপ সা পাপী পল উপ ০ 


সাচার সিস্ট 





সা সপ 


ধাহার লাভ হইতে আর লাভ নাই, ধাহার ভ্ঞান হইতে আর জ্ঞান 
নাই, যে স্থথ হইতে আর সৃখ নাই, তাহাকেই ব্রহ্ধ বলিয়া জানিবে। 
সুতরাং ব্রন্ে আত্মস্বরূপ উপল/ন্ধ অপেক্ষা আর পরমপুরুযার্থ কি হইতে 
পারে 1--ইহারই নাম নির্বাণযুক্তি। আত্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্িলাভ হ্রা 
থাকে । *জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তিঃ সুতরাং একমাত্র জ্ঞানই মুক্কিলাভের 
উপায়। 





বৈরাগ্য-অভ্যাস 
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ব্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়। আবার আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
“ভক্তি জ্ঞ্ণানস্ত কারণং* তক্তি দ্বারা তত্বজ্ঞান বিকসিত হয়। অতএব 
ুমৃক্ষুব্যক্তি প্রথমত: বেদবিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিরাকলাপাদি 
সম্পাদন করিবে, তৎফলে চিত্তগুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার হইবে। যখন 
মুক্তি লাভে বলবতী ইচ্ছা জন্মিবে, তখন আত্মস্বরূপ লাভের জন্য বেদাস্তাদি 
শান্্রানুসারে জ্ঞানালোচনা করিবে । শমদমাদিসম্পন্ন বিবেকবৈরাগাযুক্ঞ 
ব্যক্তিই মুক্কিলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে জ্ঞানালোচনার অধিকারী হন। 
নতুবা কন্মীব্যক্তিকে জ্ঞান কথা বলিয়। বুদ্ধি-বিভেদ জন্মাইতে শান্ত্রকারগণ 
নিষেধ করিয়াছেন । যথা £-- 


২ বুখিতেদংজনয়েদজ্রানাং কর্ম্সজিণাম্‌। 
স্ঙ্রতি | 


পি ৮ পি শি ১ শি জে আছ এ ও ও পি সা এ পী আআ বি কন আপ সি সি সি কী কি ১ ক পি ঝি শি এ ও আজ কচ ক ক এ এত তি ্ স এ পিসিিিগ সি পিস শিপ শক শি সপ শশিস 


মুমুক্ষব্যক্তি বিবেকবৈরাগাযুক্ত হইয়া জ্ঞানালোচন! করিবে । আত্মা" 
নাত্মৰিচারের নাম বিবেক এশং আত্মবস্ততে লক্ষ্য রাখিয়া অনাস্ত্ী় বস্তুতে 
যে অনুরাগ পরিহার, তাহাই বৈবাগ্য। একমাত্র ভক্তির সঞ্চারেই 
বৈরাগ্য সাধিভ হয়। আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বার! যেক্ূপ অনাস্মীয় বস্ততে 
বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেইরূপ তক্তি স্বারাও ভগবান্‌ বাতীত অন্য বিষয়ের 
বি্লাগ জন্মিয। থাকে । বিবেক ও ভক্তি এই ছুই বুত্তির অনুশীলনেই 
বৈরাগা হয়। তবে বিষৰেকজাত বৈরাগ্যে এবং ভক্তিজাত বৈরাগ্যে 
স্বলতঃ পার্থজ্য আছে। আমরা পুরাণের-__ | 


হরগৌরী মুন্তি 


আদর্শ করিয়া এ তত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। হরগৌরী উভয়েই 
সংসারত্যাগী শ্মশানবাসী, উভয়েই বৈরাগী বলিয়৷ ভক্তের নিকট পরিচিত। 
কিন্তু হরের বৈরাগ্য বিবেকলন্ধ, আর গৌরীর বৈরাগ্য ভক্কিমূলক-_ প্রেম 
তাহার মূল। যোগেশ্বর হর আত্মানাত্বিবেক দ্বারা নিত্য আত্মস্বক্জপ 
অবগত হইয়া সমস্ত অনাত্বীয় পদার্থে বিরাগ বশতঃং আত্মারাম হইয়াছেন । 
তাই বিষয়ের অনিত্যতা জাগরূক রাখিবার জন্ত স্বর্ণপুরী ও কুবেররক্ষিত 
ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া, মরণেব মহাক্ষেত্র মহাশ্মশানে তিনি বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন। নরকপাল তাহার জলপাত্র, মানবের দগ্ধীবশেষ চিতা- 
ভম্ম তাহার অঙ্গের ভূষণ, কখনও দ্বীপিচর্ত্ববাসে কটিদেশ আবৃত, কখনও 
বা িগম্বর। ভোগীর পক্ষে কি কর্কশ-কি কঠোর-_-কি ভীষণ মুষ্ডি 
আর প্রেমময়ী গৌরী হরের জন্ত সর্বস্ব ছাড়িয়া তাহার অনুরাগে উন্মাদিনী 
হইয়া শ্শানবাসী শিবসঙ্গে সোনার অঙ্গে রঙ্গে ছাই মাথিয়াছেন। গৌরী 
শিৰকে চান, নিত্যাদিত্যবিচ্ারের তাহার অবসর নাই ; শিবকে পাইবার 
জন্ত তিনি সব করিতে পারেন। শিব সন্ন্যাসী, তাই তিনিও শ্মশানবাসিনী, 


২ সপ? 
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পবিস ৯, স্পিশস্পিশ্পি শপ 


আজি শিব র্লাজা সাজিলে বিনা প্রতিব। প্রতিবাদে গৌরী রাজরাজেস্বরীরূপে 
তাহারই প্রি্ানুষ্ঠানে নিযুক্ক হইবেন। গোরীর ভক্তির প্রেমের ত্যাগ, 
তাই স্বরূপেই শিবপার্থরে শোভা পাইতেছেন, শিবের স্যায় বিরূপ হইবার 
গ্রয়োঞ্জন হয় নাই। আহা, কি সুন্দর দৃশ্ঠ! প্রেম বিবেকের অনুসরণ 
করিতেছেন, বিবেক তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন । এই হর- 
গৌরী সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে ত্রহ্গতত্ব, জগত্তত্ব, আত্মতব, 
'ববেক-বৈরাগ্যতত্ব, প্রেমভক্তিতত্ব ঞ&ভৃতি কোন তত্বই বুঝিতে বাকী 
থাকে না। এ বিষয়ে শতমুখে পুরাণকারের কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে 
হয়। ভগবান্‌ বেদব্যাসদেব ব্যতীত এরূপ চিত্র কবিত্বের তুলিতে আর 
কেছ চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 





পাঠক! ভক্তির বৈরাগ্য বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ? ভক্তির 
বৈরাগ্য অপ্রামাণ্য নহে । আমরা ভক্তিতত্বে দেখাইয়াছি যে, পরান্ুরক্তি- 
বৃত্তির বিষয়ের দিকে গতি হইলে আসক্তি এবং ভগবানের দ্রিকে গতি 
হইলে ভক্তি নামে আখ্যাত হয়। স্থৃতরাং আসক্তি ও ভক্তি একাধারে এক 
সময়ে থাকিতে পারে না, একথা বিজ্ঞান-বিরু্ধ নহে। আবার আসক্তি 
পরিহার এবং বিষয়-বিরক্কি একই কথা। সুতরাং ভক্তিল'ভ করিতে 
পারিলে আপন! হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বরং বিবেকভ-বৈরাগ্য 
অপেক্ষা ভক্তিলাত বৈরাগ্য স্বাভাবিক । কর্তব্যজ্ঞানে ও প্রাণের টালে 
থে বিভেদ, বিবেক ও ভক্তি এই উততয়জাত বৈরাগ্যেও পরম্পর সেইরূপ 
বিভিন্নতা। পরের ছেলে মরিলে কর্তব্য জ্ঞানে শোকসভা করিয়া শোক- 
প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু আপন ছেলে মরিলে ভার শোক সভার 
প্রয়োজন হয় না, ছিন্নক্ কপোতের স্তায় ধুলায় পড়িয়৷ লুটাইতে দেখ! 
যায়। কারণ এখানে যে প্রাণের টান। পরের ছেলেকে বাঘে ধরিলে 
বলবান্‌ পুরুষেরও কর্তব্য-জ্ঞানে বিচার আনিয়া উপস্থিত করে-তাহাকে 
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পানি 


বাঘের ও নিক্মের শক্তিসন্বন্ধে বিবেচনা! করিতে হয়; কিন্তু সেই ছেলের 
ষোড়শী যুবতী জননী--ধিনি কুকুরের ডাকে শঙ্কিত-হৃদয়ে গৃহমধ্যে গ্রবেশ 
করেন--তিনি সে সময়ে নিকটে থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সন্তানের প্রাণরক্ষার্থ 
বাঘের মুখে গমন করিতেন, বাঘের বা নিজের শক্রিসত্বন্ধে বিচার করিবার 
সময়ই হইত না। স্ৃতরাং বিবেক অপেক্ষা তক্তিজাত বৈরাগ্য স্বাভাবিক । 
ভক্ত বিষয়দগৃহে আসক্ত বাঁ বিরক্ত নহে, তাই বিবেকীর কঠোরতা ও 
কর্কশতার পরিবর্তে প্রেমিকের স্ুন্দরত| ও মধুরতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
তগবানেয় অন্ত ভক্ত সব করিতে পারেন,-তাহাকে ছাড়িয়া বৈকুঠও 
তক্ষের ম্পৃণীয় নহে, আবার তীহাকে পাইলে তিনি নরকে যাইতে 
কুষ্টিত হন 7! 1 তাই বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন, 


অনাসক্তম্ বিষয়ান্‌ যথাহ্মুপযুগ্জতঃ ৷ 
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসদ্বন্কে যুক্তং বৈরাগামুচ্যতে ॥ 
- তক্তিরসামৃতসিন্ধু । 


অনাসক্ত হইয়। যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করতঃ ভগবান্‌ সম্বন্ধে ষে 
আগ্রহ জন্মে, তাহাকেই ১বরাগ্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। বিবেকী 
'আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করতঃ তাস্তম্ু থীন্‌ হইয়া 
পড়েন, আর ভগবান্কে বুকে করিয়া ভক্ত সবই ভোগ করিয়া থাকেন। 
ভগবানকে বুকে করিয়া ভক্ত মহাশ্মশানেও সুধাংগুসৌন্দধ্য উপভোগ 
করেন, আবার তাহাকে হারাইলে নন্দনকাননও ভক্তের নিকট মরুভূমি 
হইয়া! যায়। বিবেকী আত্ম-ন্বরূপ চাহেন ; ভক্ত ভগবান্‌কে বুকে করিতে 
ব্যাকুল। কাজেই তীহাদিগের লন্ধ বৈরাগ্যেও কিছু প্রভেদ আছে । 
তাই ত্যাগী সন্গ্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনভেদে--ভাব-ভেদ্দে কেছ কঠোর 
কেছ সরদ, কেহ শুক, কেছ ভাজা, কেহ বিলাসী, কেহ উদাসী, কেহ 


জীবন্মক্তি | টা 
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পাশ: পেস ছিপ 


গভীর, কেহ বাচাল, কেছ রসাল, কেহ ভয়াল, কেহ শি্ট, কেহ ভ্রষ্ট, কেহ 
রুষ্ট, কেহ তুষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্কৃতি দৃষ্ট হয়। 

বিবেকী বা ভক্কের ঈ্ধ বৈরাগ্যে বিভিন্নত৷ থাকিলেও মুক্তি-পথে যে 
বৈরাগ্য প্রষ্মোজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কারণে বিষয় বৈরাগ্য 
উৎপন্ন হইলেই তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইয়! মুক্তি প্রদান করিবে। মুক্তি 
প্রদ তত্বজ্ঞান প্রকাশক বৈরাগ্য কাহাকে বলে? 


ব্রদ্মাদিস্থাবরান্তেষ বৈবাগ্যং বিষয়েঘনু। 
যখৈব কাকবিষ্টায়াং বৈরাগ্যং তদ্দি নির্মলং ॥ 


_-অপরোক্ষানুভূতি, ৪ 


কাঁকবিষ্ঠাতে যন্রপ কাগরও প্রবৃত্তি জন্মে না, তদ্দপ সত্যলোক 
হইতে মর্ত্যলোক পর্যন্ত বিষয়ে যে 'অনিচ্ছাভাব, তাহারই নাম বৈরাগ্য। 
এই বৈরাগ্য অতি নির্মল পদার্থ। বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবৃত্তির নিরোধ 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ--চিরাত্যন্ত বহির্গতি ফিরিয়া অন্তমুথা গতি জন্মে। 
তখন কেবল আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ হইতে থাকে। এৰ- 
্রকার আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত 
যত্বের সহিত বৈরাগ্যাত্যাস করিতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই 
ংসারাসক্তি পরিত্যাগ হয় ন!, আবার সংসারাসক্তি পরিত্যাগ না হইলেও 
নিবৃত্তি-পথাবলম্বনে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; সুতরাং যত্বের সহিত 
বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়। যথা! £- 


জন্মাস্তরশতীভ্যস্তা মিথ্য। সংসারবাসনা। 
স! চিরভ্যানযৌগেন বিন! ন ক্ষীয়তে কচিৎ ॥ 
স্-মুক্তিকৌপনিষৎ, ২'১৫ 
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যে মিথ্যা সংসার-বাসনা পূর্ব পূর্বব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া আসি- 
তেছে, তাহা চির-অভ্য।সযোগে বৈরাগ্যসাধন ব্যতীত কোন উপায়ে ক্ষর 
প্রাপ্ত হয় না। অতএব এই দ্াকুণ সংসারবাতনার নিবারণ জঙ্ত শাল্ত্া- 
লোচন| কর, সাধুসঙ্গ কর, ইন্দ্িয়-নিগ্রহ কর, এবং তগস্তাদ্বারা জ্ঞান বুদ্ধি 
করিয়া শুভবুদ্ধির স্টপায় কর, তাহা হইলে আপনিই বৈরাগ্য উদয় হইবে। 
লাধুসঙ্গদ্বারা বৈরাগ্যবীজ সঞ্চিত হইয়! আপনা আপনি যথাকালে অঙ্কুরিত 
হয়। কারণ সাধুগণ কখনও অনিত্য বা বৃথা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন 
না এবং তদ্বিষয়ের কল্পপাও করেন না, সুতরাং তাহাদিগের সঙ্গিগণও 
সেইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কালে তন্রপ মনোবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইল 
তাহা হইতে বৈরাগ্যবীজ অগ্কুরিত হয়। 

প্রথমতঃ ব্রাঙ্মণাদি বর্সকল আপন আপন আশ্রমবিহিত ব্রক্গচর্ধ্যাদি 
ধর্মানুষ্ঠান, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান এবং সর্বভূতে দয়! প্রকাশাদি ভগবানের 
প্রীতিসাধক কর্ম সকল করিবে, যে হেতু এই ত্রিবিধ কারণে চিত্ববৃন্ি 
পরিশুদ্ধ হইয়া! থাকে। তখন প্রকৃত বিবেক উপস্থিত হইয়! হয়ক্ষেত্রে 
সাত্বিক বৈরাগের উদয় করাইয়। দেয়। চিত্রশুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার 
হইয়াও শীঘ্র বৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে । যথা £-- 


বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ | 
জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ ফদহেতুকম্‌ ॥ 
_্রীমস্ভাগৰত, ১1২ ৭ 
ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির সংযোগে শীঘ্রই জ্ঞানের কারণ বৈরাগ্য স্বপ়ং 
উৎপাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ সাত্বিকবৈরাগ্য ভিন রাজসিক খা 


তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বনদ্বারা ভত্বজ্ঞান লাভ হয় না। রাজসিক ও 
ভামসিক বৈরাগ্যই শাস্ত্রে নৈমিত্তিকবৈরাগ্য নামে উক্ক হইয়াছে । এই 


জাবন্মক্ত ২২৩ 


কপট পপি পপ প্পপ্সস্উসিপসস্্পা পউািউ্ই ৩, 


'অবনীমগ্ুডলে মনুষ্য সকলের কখন কখন কোন না কোন কারপ বশতঃ 
নৈমিত্তিকবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়! থাকে। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিতে 
যাইয়া, কিন্বা স্ত্ীপুত্রাদির আকস্মিক মৃত্যুতে, অথবা শক্রকর্তক কি দৈব- 
দরিদ্রতার় উৎপীড়িত হইয়া যে বৈরাগ্য জন্মে এবং কুঁড়ে, অকর্মা, 
কাপুরুষের বৈরাগ্যকে নৈমিত্বিকবৈরাগা কহে । কেহ কেহ ইহাকে 
যর্ট বাঁ ফদ্তু বৈরাগ্য বলে। সেব্ূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থারী হয় না, 
কারণ উহা কেবল বাসনার অপৃরণে অথবা ভোগ্য বস্তর অভাবে কিন্বা 
কোনরূপ আশঙ্কায় উপস্থিত হয় মাত্র। তাহারা কিছুদিন পরে আবার 
বিষয়াসক্ত হইয়। পড়ে, নতৃব! ত্যাগিসমাজে কলস্ক-কালী লেপন করিয়া 
বেড়ায়। তবে কাহারও কাহারও এরূপ বৈরাগযও কাকতালীয়ের সভায় * 
প্রকৃতবৈ্রোগোযে পরিণত হয়। ষে বৈরাগা নিমিত্বরহিত অর্থাৎ--যাহ। 
অকারণে পবিত্র মানসক্ষেত্রে আপন! হইতে উদ্দিত হয় টাই সাত্বিক 
বৈরাগা। ধ 

বর্ণাশ্রমোচিত কর্মদ্বার! পাপরাশি ক্ষনপপ্রাপ্ত হইয়া চিত্তগুদ্ধি না হইলে 
অনিমিত্তক সাত্তিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। তাই ভুগবত্তী গৌরীদেবী 
গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন -- 


তশ্মাৎ সর্ববাণি কম্মীণি বৈদিকানি মহামতে। 


চিত্তশুদ্ধ্ মের স্যত্তানি কুর্ধযাৎ প্রযত্বতঃ ॥ 
-_শ্রীমদ্দেবীভাগবত, ৩৩1১৫ 


* কাকতালীয় ষা-পরিপক্কাবস্থায় তালফলের পততনকাল উপস্থিত 
হইলে ঠিক সেই সময়ে তদুপরি কাক বসিবামান্র তাল ফলটা ভূমিতে 
নিপতিত্ব হইলে লোকে বলিয়! থাকে যে, কাকে তাল ফেলিয়া দিল, কিন্ত 
'াস্তমিক্ক কাঁকের ভরে ভাল পড়েন! । পতন সময় উপস্থিত হইলে আপনিই 
পড়ে, কাক নিমিত মান্। ভঙ্রপ বন্ধ-বিষোগাদি নৈমিতিক কারণে বৈরাগ্য 


সব 








শপ ০৮৬ ।ক্থ স্ব - ও সা 


পিপি সি সি সিসি ৯ পপি নাশ রসিক ০০ 4. 


হে মহামতে ! যাবৎ চিত্বগুদ্ধি হইয়! বৈরাগ্যের উদয় না হন, তাবৎ 
যন্পূর্রবক ভক্তিসহকারে বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে । বৈরাগ্যের উদয় হইতে পরিপক্কাবস্থা পর্যাস্ত মহধি পতঞ্জলি 
কর্তৃক চারিটা স্তরে বিভক্ত হইয়াছে । প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, 
তৃতীয় একেন্দ্রিয়। চতুর্থ বশীকার। প্রথম অবস্থায় বৈরাগ্য অস্কুরিত 
হইয়। বিষয়-বামনাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মে; এই অবস্থার নাম যত্তমান 
বৈরাগ্য । দ্বিতীয় অবস্তায় কতক বাসনা থাকে এবং কতক নষ্ট হইয়! 
হার। যেগুলি থাকে সেই গুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করার নামই 
ব্যতিরেকবৈরাগ্য । তৃতীয় অবস্থায় সমুদয় বাসনা নষ্ট হইয়া যায়, কেবল 
স্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ইহাই একেক্টিয়বৈরাগ্য । চতুর্থাবস্থায় 
স্কারটীও লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ--আদৌ কোন প্রকার বাসনার উদ্রেকই 
হয় না। এরই অবস্থাটা বৈরাগ্যের চরম, ইহাকেই বশীকার নামক উত্তম 
বৈরাগ্য বলে। যথা ২. 


দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিভৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞ বৈরাগ্যম্‌। 
--পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৫ সুত্র। 


ৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ ইহকালে যাহ! দেখা ও ভোগ করা যায় এবং আমু 
শ্রাবিক বিষয় অর্থাৎ শান্ত্রাদিতে ষে স্বর্গাদিভোগ বিষয় শ্রুত হওয়! যায়, 
এই ছুইটা বিষয়ে বিভৃষ্ণা জ্মিলে, সেই আবস্থাকে বশীকার-বৈরাগর্জিবলে। 
ইহাই বৈদাস্তিকের “ইহমুত্রার্থফলভোগবিরাগ” কূপ উত্তম বিবিদিষা- 
বৈরাগ্য । এইক্প বৈরাগ্যই মানবের সংসারমূল ছেদন করিবার 





জিয়া স্থায়ী হইলে, বুঝিতে হইবে বন্ধু বিয়োগাদি নিমিত্ত মাত্র; তাহার 
জন্মস্তরের শুভফল পরিপক্ক তইয়াছিল। নতুবা সকলেরই বিয়োগ 
হইতেছে, কিন্তু বৈরাগ্য জন্মিতে কাহারও দেখ যায় নী। | 


জীবম্ম কি ২২৫ 


সপ সপ শি পালি শীত আশিকী পাপাপিশীস পাটি পাসপিস্পিটি লি পাস্পাসিপিসপিসপসপাসপসিপ এপিািলসা পোলা লীনা সিসিক লী পি ৪৬৪ 
স্পা পপি েপীিপাশিপীশিপাি 


্জন্বরপ। হাহা বৈরাগ্য আনে নাই, সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারে নাঃ যথা £- + 


নহাসংজীতনির্ধেদে! দেহবন্ধং জিহাসতি। 
_ শ্রীমপ্তাগবতপুবাণ। 

অতএব বৈষ্নাগা ব্যতীত দেহবন্ধন বিশুক্তি আর অন্ত উপায় 
নাই । কারণ বৈরাগাযুক্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসনা সকল আপন! 
হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বাসনা ক্ষয় হইলেই নিংস্পৃহ হওয়! 
চইল--নি:স্পৃহ হইলেই "গার কোনরূপ বন্ধন থাকে না) তখনই 
মুক্তিলাভ হয়। থা, 

সমাধিমথ কর্মাণি মা করোতু করোতু বা। 


হৃদয়ে নশ্চসর্ব্বেহে মুক্ত এবোভমাশয়ঃ ॥ 
_ মুক্তিকোপনিষৎ ২২২ 

সমাধি অথবা কোম প্রফান্ন ক্রিয্নানুষ্ঠান করা হউক আর নাই হউক, 
ঘে বাক্তির হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা উদিত হয় না, সেই ব্যক্তিই মুক্ত। 
কেননা, অনাত্ম-বাসনা অর্থাৎ মিথ্যা সংসার-বাপনা-সমূহ*দ্বারা পরমাত্ম- 
বাসনা আবৃত আছে, এজন্য বৈরাগ্য দ্বারা অনাত্ম-বাসনা সফল বিনাশ 
প্রাপ্ত হলে পর পরমাত্ম-বাসন! স্বয়ং প্রকাশ পায়। লোকগত বাসনা, 
শান্্রগভ বানন! এবং দেহগত বাপনাদি দ্বারা আত্মপ্বরূপ আবৃত হওয়াসু 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। বৈরাগ্যসাধন দ্বারা বালন৷ ক্ষন্প হইলেই স্বয়ং 
আত্মস্বরূপ তত্বক্ঞান প্রকাশ হইয়া মুক্তি প্রদান করে। নুতরাং মুক্তি 
প্রদায়ক আত্মস্বরূপ তত্বজ্ঞান লাঙের জন্য বৈরাগ্যাত্যাল ক্করা মুমুক্ষুব্যক্তির, 
প্রধান কর্তব্য । যাহাঙ্দিগের জগ্মজন্মান্তরের স্ুকৃতির পরিপাকে আপনা 
হইতেই বৈরাগ্যসঞ্চার হয়, তাহার! অতি ভাগ্যবান্‌। বথা। £_ 


১৫. 


২২৬ প্রেমিক-গুরু 
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তে মহান্তে। মহা প্রজ্ঞা নিমিত্তেন বিনৈব হি। 
বৈরাগ্যং জায়তে যেষাং তেষামমলমানসম ॥ 
যোগাবশিষ্ট, মুঃ প্রঃ, ১১অঃ ২৪ শ্লে।ঃ 


এই পৃথিবীতে ধাহাদিগের বিনাকারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তারাই 
নিন্মল'মানস মহা প্র।জ্ঞ মহাত্ত। 


সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ 





বৈরাগা উৎপন্ন হষ্টলে আত্মস্ব্ূপে কিন্বা! সচ্চিদ।নন্দবিগ্রহে মনো- 
নিবেশ হওয়ায় চিত্ত শান্তমুত্তি ধারণ করিয়া অটল হয়। কারণ এই অন্স্থায় 
'চস্তের বুভ্তি সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে 5 চিত্তের আর কোনরূপ ক্রিয়া 
থকে না, কাজেই দ্বণা, লজ্জা, মায়াদি অন্তঠিত হইয়া সাধক তখন 
শিবস্বরূপে ভি করেন। কারণ-_ 


একৈ্ধঃ ৪ পশুঃ প্রোক্তে মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ | 
-_ভৈরব্যামল। 
বণ, শঙ্কা, ভয়, ল্জী, জুগুপ সা, কুল অথাৎ জাত্যাভিমীনঃ শীল, মান? 
এই অষ্ট পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে পত্ত বলা যায়) আর এই পাশ হইতে 
যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। এইরূপে শিবত্বলাভ হইলেই 
তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন অহংবুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় কর্তব্যজ্ঞান এবং 
্্ীপুত্রাদির প্রতি করুণাভাব তিরোহিত হয়। সেই সময় স্ব-স্বর্নপে 


জীবন্ম,ভ্ি ২২৭ 


ধা এত সানী পর লা রি শী লি শি তা পর এপস শী লাস পাটি তো পাস লা লা বাসি পা শাসি আসম োসট  সিলি। পাপ 
মপাসিপসটিপাসসিপসপস্টি। 





-মোসসমপসসিপপা পোি পোপ ০০ 


অবস্থিতির জন্য দন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহাই শান্ত্রকার খাষগণের 
অভি'প্রায়। যথা ;--॥ 


তত্জ্ঞানে সমুৎপন্ষে বৈরাগ্যং জায়তে যদ | 
তদা সর্বং পরিত্যজ্য সন্যাপাশ্রষমাশ্রয়েৎ ॥ 
--মহাঁনির্বাণ তন্ত্র, ৮১* 


দু়তর বৈরাগ্যাভ্যাপে যখন তত্রজ্ঞান সমুৎ্পন্ন হইবে, তখন সমুদয় 
পরিত্যাগপূর্বক সন্নযাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। জ্ঞান না হইলে কশ্মত্যাগ 
পূর্বক সন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর্তব্য নহে । তাই শানে আছে যে-- 


ত্রাহ্মণস্য বিনান্যশ্ সম্নাধসো নাস্তি চগ্ডিকে। 


ব্রা্ণ অর্থাৎ ব্রঙ্গজ্ঞ ব্যতীত অন্তের সন্যাপাশ্রমে অধিকার নাই । 
অন্যে গ্রহণ করিলে পাপভাগী হইবে মাত্র, কোন উপকার হইবে না । 
সন্ন্যাস অর্থে সম্যকূরূপে ত্যাগ । ধাহার! নির্বাণযুক্তি লাভের বার 
করেন, সন্ন্যাস কেবল তাহাদিগের পক্ষেই আশ্রয়ণীয়।__তাহাদিগের 
পক্ষেই সন্ন্যাস যথাথ “সশরীরে মোক্ষ-স্থথ ভোগ করা । নতুবা অন্যের পা্গে 
তাহ! কেবল কষ্টের কারণ মাত্র । বিশেষতঃ .সন্্যাসের অধিকারী না হইয়া 
থাহারা সংসারকার্য্যসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তহা- 
দিগকে ভরষ্টচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারা যামু না। অতএপ 
যাহাদিগের সন্্যাসের অধিকার না জন্মিয়াছে, তাহারা যেন কদাচ উ। 
গ্রহণ ন| করেন। কারণ, তন্বারা তাহাদিগের উভয়দিকই নষ্ট হইবে ং 
কেবল শ্রম মাত্র সার ভইবে। পূর্বকাঁলে যাহারা অধিকারী না হয়! 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিন্ত, দেশের রাজা তাহাদিগকে তজ্ন্য দণ্ডতাঙ্গী কবি- 
তেন। এক্ষণে রাজ! ভিন্ধন্মাবলমবী--সমাজ স্বেচ্ছাচারী, তাই যাহার 


২২৮ প্রেমিক-গুরু 





রব স্ প্ধস্পা্ত পাপা 





পাপী পপ ০৫২ তে এ 


বাহা ইচ্ছ! তাহাই করিয়া যাইতেছে । ইহাতে সে নিজেত প্রতারিত হই, 
তেছে, উপরস্ত অন্তকেও ত্রাস্ত-পথে পরিচালিত করিতেছে । 

অতএব যথার্থ ব্রহ্গপ্তান উৎপন্ন হইলে যখন অক্ষমতা প্রযুক্ত ক্রিয়। মাত্র 
হইতে বিরত হইবে এবং যখন অধ্যাত্মবিষ্ঠায় বিশেষ পারদশিত| জন্মিবে, 
তখনই মন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কর্তব্য । শ্রীমন্তাগবত-গ্রন্থোক্ত-আশ্রমাণা- 
মহং তৃর্য্যো” অথণৎ- আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস ), € 
“ম্ীণামশি সন্গ্যাসঃ,৮ অথণৎ_আমি ধর্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এই ভগবদ্ধাকা 
দ্বারা এবং গীতার “অনিকেতঃ” শব্দ দ্বার ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ স্পষ্ট সন্ন্যাসী" 
প্রিয় বলিয়া, ষে আশ্রম বা আশ্রমীর মহত্ব বিঘোধিত করিয়াছেন, যাহার 
স্বারা সেই পবিত্র সন্যাসধর্মের কলঙ্ককালিম। অর্শিত হয়, তাহারা দেশের-_ 
দশের---_সমাজের ঘোর শক্র। অতএব উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া 
সন্নযাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে । ফল পর হইলে আপন হইতেই বৃস্তচ্যুত হয়, 
কিন্ত বলপূর্্বক পাতিত করিলে না পাকিতেই পচিয়া যায়, কিদ্বা পাকিলেও 
তেমন সুমিষ্ট হয় না। তব্রপ সাধনার পরিপক্কাবস্থায় আপনা হইতেই 
সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, নতুবা যাহারা বলপুর্ধক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করে তাহার বিড়ম্বনাভোগ ব্যতীত কখন স্থফল লাভ করিয়! কৃতার্থহইতে 
পারে না। অতএব মন্নযাস্টাশ্রমের অধিকারী হইয়া তবে সংসারধশ্ম ত্যাগ 
করিবে। 


বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষবাক্তি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ববক সন্ন্যাস 
শ্রমে গমন করিবার সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, প্রতিবাসী ও গ্রামস্থজনগণকে 
আহ্বান করিয়া, সকলের নিকট হতে প্রাতিপূর্ণহদয়ে বিদায় গ্রহণ 
পূর্বক অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্বক নিরপেক্ষ- 
হৃদয়ে গৃহ হইতে হহির্গত হইবে। তৎপরে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হষটয়া 
কন্ছিবে যে সন্যাস গ্রহণ জন্য উপস্থিত হইয়াছি, কৃপা করিয়! প্রসন্ন ভউন। 


জীবন্মক্তি ২২৯ 


সা সপিস্মিপাস 





পাস সপ 
নু শপ পা পপি 


গুরুদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে শিধ্যকে পরীক্ষা করিয়া পরে দীক্ষিত 
করিবেন। শিষ্য সন্গ্যাসগ্রহণ জন্ত স্নান করিয়। প্রথমতঃ সন্ধ্যাতিক প্রভৃতি 
নিত্যকাধ্য সমাধা করিবে। তৎপরে দেবখণ জন্য ব্রহ্মা, বিষুণ ও রুদ্রেধ 
পূজা করিবে, খধিখণ জন্য সনক, সনন্দন, সনাতন, নারদ ও ভৃগু প্রভৃতি 
খযিগণের অর্চনা করিবে এবং পিতৃঞ্খণ জন্য পিতা, পিতামহ, প্রপিতামন্, 
মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ ও 
প্রমাতামহী প্রভৃতির পূজা করিবে । তদনস্তর বিধানানুসারে পিগুদান 
ক'রয়। দেবতা, খাষি ও পিতৃগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে 
তৃপ্যধবং পিতরো! দেবা দেবর্ধিমাতৃকাগণাঃ | 
গুণাতীতপদে যুয়ম্‌ অনৃণং কুরুত চিরাৎ ॥ 
অর্থাৎ হে পিতৃমাতৃগণ ! দেবগণ ! খধিগণ ! আপনারা সকলেই 
পরিতৃপ্ত হউন। আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনার! শীখ 
আমাকে স্ব স্ব খণ হইতে মুক্ত করুন। এইব্ধপে আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়া 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম পুর্ববক খণত্রম্ধ হইতে পরিমুক্ত হইয়া আত্মশ্াদ্ধ করিতে 
ভইবে। 


শাদ্ধকাধ্য সমাপন পূর্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একশত আটবাব 
“ত্রত্ব্যক” মন্ত্র জপ করিবে। ইত্যবসরে গুরুদেব বেদীতে মণ্ডল রচনা 
করিয়া ঘ)স্থাপন পূর্বক ইষ্টদেবতার পুজা করিবেন। তৎপরে পরমত্রন্দের 
ধ্যান পূর্বক পূজা করিয়া বহিস্থাপন করিবেন, সেই বহিতে শিশ্বের 
ইষ্টদেবতার হোম করিয়! শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক ঘ্বৃত, দুগ্ধ, চিনি, তুল, 
যব, তিল প্রভৃতি একত্র করিয়া! তদ্বার৷ সাকল্যয হোম করাইবেন। তৎপরে 
ব্যাহৃতি অর্থাৎ_ভূঃ ভুবং ও স্ব: এই মন্ত্র তত্বে হোম করাইবেন, তৎপরে 
পঞ্চ প্রাণাদির হোম করাইবেন, তৎপরে স্থল ও সুক্্ষশরীরের বিরজা হোম 
করাইবেন ; এইক্সপে সমস্ত তত্বই আহুতি দিয়! আপনাকে মৃতবৎ ভাবনা 





২৩5 প্রেমিক গুরু 
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করিবে। তৎপরে যজ্জস্থত্র উন্মোচন পূর্বক দ্বৃতাক্ত করিয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠ 
পুর্র্বক অগ্নিতে আভুতি দিবে । - গুরুদেব সেই সময়ে শিষ্যকে বলিবেন ;-- 
বরণধন্মাশ্রমাচার শান্্যস্ত্রণ যোজিতঃ |" 
নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥ 
অথাৎ তুমি বর্ণধন্ম, আশ্রম, আচার এবং শাস্ত্রূপ যে যোজিত 
ছিলে। এক্ষণে পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী-_সিংহ েরূপ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া নিত 
চয়, তুমিও সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া নির্গত হইলে । তোমার 
পর্ণাশ্রম নাই, ধর্মমাধন্্মও নাই । যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে, তত- 
দন মনুষ্য বেদ-বিধির দাস, কিন্তু বর্ণ!শ্রমাভিমান শুন্ট হইলে আর তাহার 
প্রয়োজন থাকে না। তদনস্তর শিখাচ্ছেদন পূর্বক শিখা ভৌম করিবে 
তপরে গুরুদেব শিষ্যকে বলিবেন ১ 
তত্বমসি' মহা প্রাজ্ঞ হংসঃ সোইহং বিভাবয়। 
নির্শমো নিরহম্কারঃ স্বভাঁবেন স্ুখং চর ॥ 
হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তৎ ত্বমস অথণৎ-_তুমিউ সেই ত্রচ্ধ, তুমি তাপনাকে 
“5ংদ” ও সোহ৬ং এইরূপ ভাবনা কর এবং এক্ষণে ভহঙ্কার ও ঘমতা- 
রহিত হয়| আত্মস্বরূপে (ব্রহ্গভাবে ) অবস্থান পূর্বক সুখে বিচরণ কর। 
তদনস্তর গুরুদেব ঘট ও অগ্নি বিসর্জন করিয়া_- 
“নমস্তভ্যং নমো মহং তুভ্যং মহাং নমোনমঃ। 
ত্বমেব তৎ তত ত্মেব বিশ্বরূপ শমোহস্ততে |” * 
এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক শিষ্াকে নমস্কার করিবেন। হনস্তর জীবনুক্ত 
সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া বেড়ান। 


৯ পোপ পাপা পিপিপি 


আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । তুমিই বিশ্বরূপ- তুমিই সেই পরম ব্রহ্ম, 
সেই পরম প্র্গই তৃূমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। 


জীবন্ম,্তি ২৩১ 


পা শপ পাস উস পরী পি পা পর পাম্পি পাস পাপা পপাস্পসপাস্পাসসপিস্পাসপাসপাসি পাস অাসিল দি ৪ 
স সপ সপ সিসি পাস ও 


এপস পাশ দিন 


এইকপে মন্যাসী হইয়া ুখছঃখাদি দন্ঘধহিত, সর্বপ্রকার কামনা রহিত, 
স্থিরচিন্ত ও সাক্ষাৎ ব্র্ধময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুারে বিচরণ করিবেন । 
এই বিশ্বকে সংস্বরূপ রক্ষময় চিন্তা, করিবেন। আপনার নাম, রূপ জাতি 
ইত্যাদি বিশ্থৃত হইগ্জা আপনাতে আত্মার ধান করিবেন। ক্ষমাশীল, 
নিঃশক্ক, সঙ্গরহিত, মমতা ও অভিমানশৃষ্ঠ, ধীর, গ্সিতেন্দরিয় স্প হারহিত, 
নিষ্কাম, শান্ত, নিরপেক্ষ, প্রতিহিংসারছিত, ক্রোধরহিত, সমবক্পরহিত, উদ্ধম- 
রহিত, নিশ্চেষ্ট, শোকরহিত, দৌষরহিত, শক্রমিত্রে সমদর্শী এবং শীতবাত 
ও আতপাদি সহা করিতে অভ্যাস করিবেন, শুভাশুভ তুঁলাজ্ঞান করিবেন, 
লোভশৃন্ত হইবেন এবং লোষ্্রকার্চনে সমজ্ঞান করিবেন। ধাতু গ্রতণ, 
পরনিন্দা, মিথ্যাব্যবহার:৪ জ্ত্রীলোকের সঠিত একত্রাবস্থান বা হ্াস্তপার-' 
ভাসাদি এমন কি স্ত্রী লোকের প্রতিমুত্তি পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন না । দেশ- 
কাল পাত্র বিচার না করিয়। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিবেন । 
কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিবেন না । স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া ব্রঙ্গজ্ঞানে সর্ধ- 
লাধারণের সেবাদ্বার৷ এবং আত্মতত্ব ফিচাধদ্বারা কালাতিপাত করিবেন! 
অনিকেতঃ অথাৎ--কোনস্থানে অধিক দিন বাস করিবেন ন|। যাবৎ 
জীবিত থাকিবেন, তাবৎ জীবনুক্তভাবে অবস্থিতি কারযা দেহপাত হইলে 
নির্বাণমুক্তি লাভ করিবেন। 


সন্যাসীর দেহ দাহ করিতে নাই, তাহাদিগের যৃতদেই গন্কপুষ্পাদি 
দ্বারা অর্চিত করিয়া পরিশুষ্ ভূমিতে প্রোথিত করিবে, নতুবা জলে ভাঁসা- 
ইয়া দ্রিবে। যথ| £-- 


সন্নাসিনাং স্বৃতং কায়ং দাছয়েম্ন কদাচন । 


সংপূজ্য গন্কপুষ্পাদ্যৈঃ নিখনেদ্বাপ্ন, মজ্জয়ে ॥ 
-ম্হানির্বাণ তঙ্গু, ৮২৮৪ 


রা প্রেমষিক-গুরু 


স্মিত পিপি ৮৮৬০০, 





সী শিট পি 





৬ স্টপ পি পালিত শা পি লোটাস পপ 


কিন সন্যাসী সম্প্রদায়ের মধোও শ্তরভেদে দাহাদির. ব্যবস্থা ভীড়ে | 
সন্গযাসী সম্প্রদায় প্রথম হইতে পরিপক্কাবস্থা! পর্যযস্ত অথণৎ আত্মজ্ঞানের 
তারতম্যান্ুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা £-- 


চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবশ্চ বহুদককূটিচকে)। 
ংস; পরমহংসশ্চ যে! যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥ 
--স্ৃতসংহিতা । 
সন্ন্যাসাশ্রমী চারি প্রকার, ষথা বহুদক, কুটীচক, হংস ও পরমহংস। 
ইহাদিগের মধ্যে একটার পর একটা অপেক্ষাকৃত উত্তম বলিয়া কথিত হয়। 
আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা সৃছুতানুসারে এইরূপে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে । 
আত্মশ্বর্ূপে অবস্থিত পুর্ণ সন্ন্যাসীকেই পরমহংস বলে। ইহারা সন্গযাস-চিহ্ন 
পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়৷ যদৃচ্ছভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। 
যথা ১- 
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবে পরমহংসকঠ। 
স্বেচ্ছাচারপরাণান্ত প্রভ্যবায়ো! ন বিদ্যতে ॥ 
--পরমহংসোপনিবত । 
আত্মস্বরূপ প্রতিঠিত হইলে দণ্ড অথণৎ দণ্ু-কমণডলু প্রভৃতি সন্না- 
সাশ্রমের চিহ্বাদি জলে বিসর্জন পূর্বক পরমহংস হইবেন। তাতার! 
যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা নাই। 
এই চারি শ্রেণীর সন্গযাদিগণের মৃতদেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা জাছে যে,_ 
কুটাচকং চ প্রদছেৎ তারয়েচ্চ বরুদকং | 
ইংসং জলে তু নিক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপুরয়েৎ ॥ 
স্পনিররসিদ্ধু। 


ঙগীবন্ম,্তি ইত 


স্পা সিসির সপ পপি ০০০৯ সপ পপ পিপাসা পাস সপ পা পপ পি ৯ পাস সা সা ৯ 


কুটাচককে দাহ, বহুদককে জলে তারণ, হংসকে জলে নিমর্জন এবং 

পরমহংসকে তৃগর্ডে প্রোথিত করিবে । 
শ্প্ম্যাসিদিগের সুষ্প্রদায়কে “মণ্ডলী কে, উক্ত মণ্ডলীর অবস্থিতি 

স্থানকে 'মঠ' এবং তাহার অধ্যক্ষকে 'মহান্ত” বলে। যে সন্যানী মানব- 
সমাজে ধঙ্মোপদেশ দান ও ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন, তাহাকে আচার্য? 
নামে অভিহিত ৰর| হয়। ধাহার! প্রতিনিয়ত নানাদেশে ও তীথদিতে 
ভ্রমণ করিয়! বেড়ান, তাহারা 'পরিব্রাজক* আখ্যা প্রাপ্ত হন। এতত্বতীত 
সন্নযাসীমাত্রেই “স্বামী” নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় চিরকাল 
হিন্দুসমাজের গুরু ; তাই স্বামী উপাধি' তীহাদিগেরই একচেটিয়া । কিন্তু 
তিন্ুসমাজের বর্তমান স্বেচ্ছাচারিতায় অন্ঠসম্প্রদায়তুক্ত হইয়াও কোন 
কোন খ্যাতিপ্রতিপতিলোলুপ ব্যক্তি গুরু সাজিয়া সমাজে সেবা-পুজ। 
আদায়ের চেষ্টা করিতেছে । তাহাদিগের প্রকৃত গুরুত্ব থাকিলে চৌধ্যবুদ্তি 
অবলম্বন করিয়া নামজ্রাহির করিবার প্রয়োজন হইত না। সত্যের উপাধি 
ধারণে কি সত্যের বিকাশ হয়? 

সন্ন্যাসীকে দর্শন মাত্রেই ব্রাঙ্গণগণ "ও নমো নারায়ণায়* বলিয়া এবং 
ব্রাঙ্মণেতর ব্যক্তিগণ ''নারায়ণায় নমঃ” বলিয়! ব্রহ্গজ্ঞানে প্রণাম করিবে। 
সন্যাসীর দেহ মৃতবৎ, সুতরাং গৃহস্থব্যক্কি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না এবং 
উচ্ছিষ্ট প্রসদাদি গ্রহণ করিতে পারিবে না। যখন তাহাদিগের আত্মস্বরূপ 
প্রতিষ্ঠিত হষইয়। পরমহংসত্ব লাভ হইবে তখন আর এ নিক্সমপালনের প্রয়ো- 
জন হইবে না। কেননা পরমহংসের দেহ পধ্যস্ত চিন্ময়, সুতরাং জাতি ব! 
বেদেবিধি সম্বন্ধে বিচার ন: করিয় নারায়ণ ব্রহ্গন্থরূপ জ্ঞান করিবে । যথা £-- 


চতুর্ণাং সন্গ্যাপিনাং যঃ পরমহংস উচ্যতে | 


ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং মুক্তাঃ সর্ব ব্রন্োপমাঃ ॥ 
--পরমহংসোপান্ষৎ । 


২৩৪ প্রেমিক-গরু 


লালা 


চতুর্বিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে ষিনি পরমহংস নামে উক্ত হন, তিনিই ন্ধজ্ঞান 
দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাহারা সকলেই মুক্ত ও ব্রহ্ষস্বরূপ। 
“বরন্মবিৎ ব্রদ্ধব ভবতি* অর্থাৎ ব্রঙ্গন্ত ব্রহ্মই হন, এট শ্রতিবাঁক্যও ইহাই 
ঘোষণ! করিয়াছেন। 

সন্ন্যাসীর বৈদিক বাঁ ম্মার্ড কর্মে অধিকার নাই। তাহার জননাশৌচ 
কিম্বা মরণাশৌচ ভোগ করিতে হয় না । সন্গ্যাসীর মৃত্যু হইলেও তাভার 
জ্ঞাতিগণের অশোৌচ হয় না, তাহার শ্রাদ্ধাদিও করিতে হইবে না। হিন্দু 
দায়ভাগ সন্যাসীকে তজ্জন্ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন । 
দেশের রাজাই সন্যা সিসম্প্রদারের ভাশ্রয় দাতা, রক্ষক ও পালক । আবার 
সন্নযাসিসম্প্রদায়ও কায়মনোপ্রাণে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। ধাহার। সন্যাস সংস্কারে সংস্কৃত হইয়! সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহাদের দৈববর্শে। আর্ষকর্মে বা পিত্র্যকন্ম্ে বিন্দুমাত্র 
অর্ধকার নাই । যথা £-- | 


নাপি দৈবে ন বা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেইধিকারিতা ॥ 


সিল েজতিকুউসি 


ভবধূতাদি সন্ন্যাস 


0 রা ০. ০০ 





সর্যাসধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিধান বিবৃত করা হইল পরমহংস ব্যতীত 
ভান্য সন্ন্যাসী “পতিতঃ স্তাৎ বিপধ্যয়ে” তাহার বিপরীতাচরণ করিলে পতিত 
হর সেরপ ভ্রষ্টাচারী আর কোন আশ্রমেই গ্রহণীয় নহে। তাহাতে ই 
ত্রাঙ্গণ অথ৭ৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত ব্রাহ্গণেতর কোন জাতির এবং সুকোমল- 


তা শামা 


জীবন্ম,ক্তি ২৩৫ 


আপসিপিপিশিিপিসিপ্সিশিলাসপিসিপসপিসসিতাপাসি সিনা পাস 





পাপ পা সপসসিস্পিস্সিত পাস সপাস্পি সপ সন্ত সস্প্রাসিপ সাসিস্পিসি্সি 


হৃদয় রমণীগণের পক্ষে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার শিক্সোদরপরায়ণ 
কলির মান'ণের জন্য বৈদিক সন্াস বিহিত নহে; কারণ, ভোগলোলু 
পতা প্রযুক্ত পতন অনিবার্ধ্য । তাই কলির সর্বসাধারণের (স্ত্রী, শূদ্রাদির 
পর্য্যন্ত) জন্ত তস্তোন্ত সন্ন্যাস বা অবধৃতাশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে । কলিকালে 
শৈবসংস্কার বিধানান্ুসারে অবধৃতাশ্রম অবলঞ্চন করাকেই সঙ্্যাস গ্রহণ 

বলা হইয়া থাকে। 

অবধূতাশ্রমো! দেবি কলৌ সন্ধ্যা উচ্যতে। 
-_মহানির্ববাণ তন্ত্র 1২২২ 
কলিযুগে অবধূতাশ্রমকেই সন্্যাস বলে। যথন সমুদায় কাম্যকন্ম 

ইতে বিরত হইয়া ব্রহ্গজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, ততৎকালে অধ্যাত্সবিদ্ভাবিশ।রদ 
ব্যক্তি অবধূতীশ্রম অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্জাবধৃত, শৈবাবধৃত, কুলাবধৃত, 
নকুলাবধূত প্রভৃতি ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে হ্জাবধৃতগণ 
সন্যানীর স্টায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও নিয়মাদি পালন করিয়। থাকেন; আর অন্ঠান্ত 
অধধৃত শাক্ত কিন্বা শৈবমতেরই পুর্ণতর অবস্থা । সুতরাং পুথক্‌ জার 

উহাদের বিবরণ বিবৃত করিলাম না।* শাস্ত্রে অবধূতের এইরূপ লক্ষণ 
লেখা আছে _- 

অ---আশাপাশবিনিম্মক্তি আদিমধ্যাস্তনির্ঘলঃ | 

আনন্দে বর্ততে নিত্যং অকাঁরন্তন্তলক্ষণম, ॥ 

ব----বাসন! বর্জিদিতা ষেন বঞ্ভব্যঞ্চ নিরাময়ম। 
বর্তমানেষু বর্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম, ॥ 


 পপাশপপাপাা 


* অবধৃতের শ্রেণী ও তাহার্দের সাধন! সম্বন্ধে মংপ্রণীত “তান্ত্রিক-শুরু” 
পুস্তকে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে, এস এখানে আর পুনরুল্লিখিত 


হইল ন(। 





২৩৬ প্রেমিক-গুরু 


প্পসপসী অ ০৮৮৫ 1 ০ ৩৫১ 


ধু-_-_ধুলিধূসরগাত্রাণি ধৃতচিত্ো নিরাময়ঃ। 
ধারণাধ্যাননিম্মুক্তো ধৃ্কারম্ত্ত লক্ষণম.॥ 

ত---_ততচিন্তা ধৃত যেন চিন্তাচেষটাবিবর্জিতঃ | 
তমোহস্কারনিম্মুক্িস্তকারস্তম্ত লক্ষণম. | 


সংস্কৃতাংশ নিতান্ত কোমল বলিয়! বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না । এক্ষণে 
অবধৃত-লক্ষণে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবে যে. সন্নযাসাশ্রম এবং অৰ- 
ধৃতাশ্রমে কোনই পার্থক্য নাই; কেবল শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা 
মাত্র। সর্বপ্রকার অবধৃতগণই পূর্ণতর অবস্থায় উপনীত হইয়৷ সন্ন্যাপীর 
স্ভায় পরমহংস হইয়া থাকেন। তখন তাহারাও পরমহংসের স্যার নিয়ম- 
নিষেধের অতীত, সকল সম্প্রদা়িকের লক্ষণের পরবর্তী, এমন কি মুক্তিরও 
আকাঙ্ষা করেন না। পরমহংস যেরূপ ব্রহ্মনয়, তদ্রুপ অবধূত সাক্ষাৎ 
শিৰন্বরপ। যথা £-" 


অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতী শিবা দেবি। 


সাক্ষান্নারায়ণং মত্ব! গৃহস্থত্তং প্রপূজয়েৎ ॥ 
_-মহানির্বাণতন্ত্র। 


অবধূত সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ এবং 'অবধৃতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীন্বরূপা 
গৃহস্ক ব্যক্তি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া পুঁজ! ও প্রণাম করিবে। 
ফলে দণ্ভী পরমহংসে ও অবধূতত পরমহংসে কোনই ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। 
তাহাদের দর্শনমাত্রেই গৃহস্থ সর্বপাঁপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । তাহারা 
যে দেশে বাস করেন, তথায় অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ছুতিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি 
হইতে পারে না। যে দেশ দিয়া তাহার! গমন করেন, সে দেশ পবিত্র ও 
ধন্ত হয়। অবধৃত পরমহংসগণ দ্বিতীয় শিব | যথা! :-- 


ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাজ্ী 
ন বীরে! ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ। 
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ 
রাজতেহবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশ? ॥ 


অবধৃত যোগীর ন্যায় যোগ-নিয়মের বশীভূত নহেন, ভোগীর ন্যায় ভোগ” 
পরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাজ্জী নহেন ; তিনি বীরের ন্যায় বল" 
প্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যামী নহেন, তপজপাদ্দিকারী সাধরুও 
নহেন। তিনি শৈবগু নহেন, শাক্তও নহেন কিন্তা বৈষ্ুবও নহেন। তিনি 
কোর উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম-নিষেধের অনুগামী বা বিছেষ্টা নেন । 
তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ ফরিয়া থাকেন। 
ষে কোন জাতি অবধৃতাশ্রম গ্রহণ করিলে, তিনি গৃহস্থ ব্রাঙ্গণাদি সকল 
বর্ণেরই পৃজ্য ও প্রণমায হইবেন। 


শান্ত্রোন্ত অবধৃতাশ্রমী ব্যতীত বামাঁচারী, ত্রদ্দচারী, কাপালিক, ভৈরব- 
ভৈরবী, দণ্ডী, নাগা, নথী, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অধ্ধোরী, উর্ধবাই, আকাশ" 
মুখী, ঠারেশ্বরী। অধোমুখী, পঞ্চধুলী, মৌনব্রতী, জলশয্যী, ধারাতিগন্্ী। 
কড়ালিঙ্গী, ফরারি, ছুধাধারী, অলুণা, ঠিকরনাথী, গোরক্ষনাথী, উদাসী বা 
নানকসাহী প্রভৃতি আধুনিক ত্যাগীসম্প্রদায় এতদ্দেশে প্রাঢভূ্তি হইয়াছে। 

এতদ্যতীত ভক্তাবধৃত নামে আরও একটা সম্প্রদায় হিদ্ু-সমাজে। 
বিস্তারিত হইয়াছে । ভক্তাবধৃতগণ “বৈষব” নামে পরিচিত। তীহা- 
দিগের মধ রামাৎ, কবিরপন্থী, দাছুপন্থী, রয়দাসী, রামসেনেহী, 
মাধবাচারী, বল্পভাচারী, মিরাবাই, নিমাৎ অর্থাৎ গৌড়ীয়, কর্তাভজা, 
আউল, বাউল, সাই, দরবেশ, ন্যাড়া, সাধবী, সহজী, খুসিবিশ্বাদী, 
গোঁক্সবাদী, লবরলিক, বলরধমী, রাধাবক্পভী, সখীভাবক, উর়ণদাসী, 
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শী পী শস্টি 
স্মপাি-পোছি 








পাপা পাপা পানি 


হরিশ্চন্দী, সপ্পপন্থী, চুহরপন্থী, আপাপন্থী, কুণ্তাপন্থী, অনহদ, পন্থী, অভ্যা- 
গত, মাধবী, আচারী, অটলমা্গী, পলটুদাসী, বুনিয়ংদদাসী, সৎনামী, 
বীজমা্গী প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায় আছে। ইহা ভিন্ন আরও যে কত 
সম্প্রদায় আছে কে তাহার ইয়ন্ত! করিবে। প্রকৃতির অধোশোতে আজি 
হিন্দুসমাজ্জ দুর্দশার চরম সীমীয় উপনীত হইলেও এইসকল বিভিনন সম্প্রদায় 
হিন্দুধন্মের বিজয়কেতন এক দিন সগর্ধে ভারতের বক্ষে উড়াইয়াছিলেন। 
এইবপ ত্যাগ ও ত্যাগীর দৃষ্টান্ত ভারত ভিন্ন অন্য কোথাপ্ও দৃষ্ট হয় না। 
তাহারা একদিন সর্বপ্রকার উন্নতির উচ্চমঞ্চে দাড়াইলেও কখনও বুক 
শগালাদির ন্যায় ভোগ্যবস্ত্রতে ভুলিয়া! থাকিতে পারেন নাই। এই সকল 
ত্যাগীমম্প্রদায় এক্ষণে তাহারই সাক্ষ্যগুদান করিতেছে । 

এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভৃত্ত জনগণকেই সন্ন্যাসী বলা যাইনি 
পারে। তবে প্রধানতঃ তাহার ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত ; এক বিবেকী-- 
অপর ভক্ত। যাহারা আত্মানাআ্ববিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপ লাভের জগ্গ 
গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন, তাহার! বিবেকী $--আর ধীহারা সচ্চিদাননা বিগ্রহ 
লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগকে 
ভক্ত-সন্যাসী বলা যায়। তবে যে কোন ভাবে অনুপ্রাণিত হই গৃহস্থা আম 
পরিত্যাগ করা হউক না কেন, বৈরাগ্য যে তাহার মূল কারণ সন্দেহ 
নাই; তাই সকলেই সন্যাসী। পুর্ষের লোক একটা ছেলেকে সন্ন্যাসী 
করিতে পারিলে বংশ্ররে সহিত নিজকে ধন্ত জ্ঞান করিত। বিশু 
এখনকার লোক স্যাসী হইবে ভাবিয়া ছেলেকে সাধুর নিকট যাইতে 
দেয় না, পুত্রের নিয়মনিষ্ঠা কিম্বা নিরামিষ ভোজন অথবা সংগ্রন্থাদি পাঠ 
পিতার অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাহারা ভারতীয় শিক্ষায় বঞ্চিত, 
কাজেই সন্ন্যাসের মহোচ্চ গভীর তত্ব বুঝিতে পারে না । নতুবা অধিকাংশ 
সন্ধ্যাপীকে উন্সার্গগামী দেখিয়া পুত্রকে তৎপথে যাইতে দিতে আশঙ্কা 





ভীবম্ম,! কি ২৩৯ 


এ পাপন লিস,পাসপাশিককা পপ পাপা 
স্পা পিস্পিপাস্পাসসিসপাসপ পাস িসিপসপনসিস্পিপাস্পিস্পিস্পিপি 


করে। ভগবান গৌরাঙ্গদেবের জোষঠব্রাতা বিশ্বরূপ সন্নাসে গমন নে 
তদীয় বুদ্ধ পিতামাতা! চখের জলে বুক ভাসাইয়া ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, “আমার বিশ্বরূপ যেন গৃহে ফিরিয়! না আইসে।” ধন্য 
পিতামাতা !-_পুু সন্যাদী হইয়া গৃহে আসিলে পতিত হইবে, তাষ্ট 
পূল্লবৎনল পিতামাতা পুন্রবিরহে মৃতপ্রায় হইয়াও পুত্রের মঙ্গলকামনা 
করিয়াছিলেন । এমন পিতামীতা না হইলে কি গৌরাঙ্গ ন্যায় 
ুন্রলাভ করিবার সৌভাগ্য হইত। আধ্যাত্মিক গভীর-চিন্তানিরত ও 
ভগবদ্তাবে বিভোর ভারতই একদিন তারস্বরে গাহিয়া ছিলেন ১-- 


কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বন্তন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। 
অপারসশ্রিৎম্খসাগরেম্মিন লীনং পরে ব্রঙ্গণি মস্ত চেতঃ। 


অপার সমিতসুখ-মমূদর্ূপ পরব্রক্গে ধাহার চিন্ত লিলীন হইয়াছে, 
ভাচাঁর দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থ৷ ও বন্গুঘতী পবিত্রা হষ্য়। থাকেন। 
তবেই দেখ সন্ামীর স্থান কত উদ্ধে ?__ তাই শিবাবতার শঙ্করাচাধা 
এই কৌপীন-বন্থাধারী ভিক্ষুক মবলযাপীদিগকে উপলক্ষ কবিয়া গাহিয়। 
ছিলেন তা 


বেদান্তবাক্যেষ পদা রমস্তো, ভিক্ষা মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ | 
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ 





সম্ন্যাসীর কর্তব্য 


পাপী ও পারিস 
(ঝরা পপি গাঁ (০্দ কমতি 
টি | সরি 


বৈশ্গিক বিধামে সন্ন্যাসী হইতে হইলে জীবনেয় শেষদশায় হওয়া 
কর্তব্য । দ্বিজকুমার প্রথমতঃ সাবিভ্রী দীক্ষা! লাভকরত: মৌন্জী-মেখলা 
ধারণ ঝুুয়া অরণ্যে গুরপৃহে উপনয়্ন করিষে। তথায় যাস করিয়া 
ছন্খাভ্যাসের সহিত নিজ নিজ বর্ণধর্ম, বেদাদি শান্্ীয়জ্ঞান ও চিউসংঘম 
শিক্ষণ করিবে। 'বিছ্যাশিক্ষা পূর্বক সংযমাড্যাসে শ্তানলাভ লইলে ন্বগৃহে 
মমাবর্তন করতঃ শাস্্রোক্ত ব্যবস্থান্নরূপ দারপরিগ্াহ করিয়া গাহস্থ্যাশ্রমে 
প্রবেশ করিবে। ভৎংপরে গৃচন্থাপ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন € 
কুলপাবন পু্রা্দি উৎপাদন করিবে । তদনস্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলঙ্বনই 
দ্বিজাতির কর্তব্য । এই আশ্রমে থাকিয়া একান্তে বাম করতঃ আত্মানাত্ম 
বিচারদ্ধারা যখন তীব্র বৈয়াগ্ের উদয়ে জ্ঞানের ফিকাশ হইবে, তখনই 
স্নযাসাশ্রম গ্রহণ কর্তব্য । কিন্তু ব্রহ্মচধ্যাশ্রমেই ধাহাদের জিহ্যোপস্থ 
ধত হষ্টয়! বিষয়বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাদের আর অন্য কোন আশ্রমে 
প্রবেশ করিতে হয় না। এমম কি এইরূপ নৈষ্িক ব্রক্ষচারীর আর 
সম্লাসেরও দরকার নাই। যাহার! গারস্থ্যা্রমে প্রবেশ করিয়া বিষয়ে 
আসক্ত হুইয়। পড়ে তাহাদের গ্জন্যই সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত তাহাও উপযুক্ত 
সময়ে গ্রহণ করা কর্তব্য। যে বুদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রত| ভাধ্যা এবং 
শিশুতনয়, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গন্ন্যাস গ্রহণ করে, দে* মহাপাতকী 
হইয়া থাকে । বথা £-- | 

মাতৃহা পিতৃহ! স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্গাধাতকঃ। 


অসন্তর্্য স্বপিত্রাদীন্‌ যে! গচ্ছেক্তিক্ষুকাশ্রমে ॥ 
্পমহানির্ধবাণ তত্র, ৮১৪৯ 


জীবন্ম্তি ২৪১ 


এত 54০০ 





লন্যাসাশ্রমে গমন কল্পে তাহাকে পিতৃহত্যা, মাত্হত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্গ- 
হত্যাদি জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তাই শাস্ত্রে আছে যে-_ 

বিষ্ঠামুপার্জজয়েদ্‌ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে । 

প্রোট়ে ধর্দমাণি কন্মাণি চতুর্ধে গ্রত্রজেহ হ্থধী ॥ 

- _মনুসং হি, 
বাঙলাকালে বিগ্ঠোপার্জন করিবে, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জন স্তর দ্রার- 

পরিগ্রাহ করিবে, প্রৌচসমযে ধর্দ্মকম্মানুষ্ঠটানে রত থাকিবে বং বুদ্ধাবস্থায় 
( পঞ্চাশোর্ে ) সন্যাসাশ্রম অবশন্ষন করিবে। শীস্ত্রকীরগণের এনপ 
কঠোর আজ্ঞাসবেও বুদ্ধদেব, শঙ্করাচাধ্য, কপিলদেব, শুঁকদেব, গৌরাঙ্গ- 
(দেব প্রভৃতি অবতারগণ এবং কত মহাত্মা আত্মীয়বর্গকে শোকাকুল করিয়া 
প্ররজ্যা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল আদর্শ মহাপুরুষের 
দ্বারা ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ষে 
কোন সময়ে সন্গ্যাসাশ্রম অবলম্বন কর! যাইতে পারে। এই ফারণে শাস্ত্র 
“তত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে” ইত্যার্দি বাক্যে সন্যাসের অধিকার নির্ণয় করিয়া 
দিয়াছেন । ভগবানের প্রেমাকর্ষণ যে ব্যক্তি অনুভব করিতে পারিয়াছে, 
তাহার নিকট শান্র-যুক্তির মর্যযাদ|! রক্ষিত হয় না। তাই প্রেমের মহাজন 
জবীমৎ বূপগোস্বামী বলিরাছেন,_- 


তত্তৎ ভাবাদিমাধুর্ষ্যে শ্রুতে ধীর্ষদপেক্ষতে। 
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপন্িলক্ষণমূ ॥ 
_-ভক্কিরসামৃতসিন্কু। 
সেই মাধুর্যতাব উপস্থিত হইলে ঈশ্বরলাভবিষয়ে এতাদৃশ বোধ উৎপন্ন 
ইগ যে, যুক্তি ক্রিঘ্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে না। 


১৬. 


২৪২ প্রেমিক-গুরু 


স্পেস সাল সপসসপাসিশিসপিশ 





স্পস্পাশিপাস্সিস্পিস্পাস্সিস্পী সপসিাসিলা পি আপ্মিপাসপিস্পা এপেিসটি সি লালা এত ই িছি পাত ৪১০০ 


অতএব উপরোক্ত শান্ত্রিবাক্যগুলি 'অনধিকারীর শীঘন মাত্র । ঙগচয 
মুক্তিরূপ কল্পতরুর মুল, গার্হস্থ্য তাহার শাখা, প্রশাখাযুক্ত প্রকাণ্ড কাণ্ড, 
বানপ্রস্থ তাহার মুকুঙ্গ এবং দন্ন্যাস তাহার শান্তিসুধারসতরা স্বপরিপকক 
ফল। এই অমুতময় ফল যে ব্যক্তি জীবনে লাভ করিতে পারিল না, 
তাহার জীবনই বৃথা । কাজেই তবজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সংসার-লালসা 
পরিত্যাগ করিয়। সনন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। 

ঈশা তাহার শিষ্যগণকে সর্বস্ব বিঞ্য় করিষা। দরিদ্রদিগকে 
বিতরণ পূর্বব্্ ফকির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা £-_ 

৮৫5৩1] ৪1] কী): 70 1856১ 2100 61৮০ ৪1705 ) [010106 7০001" 
56125 0205 10101) %/8:0 1706 010) ৭ £0579176 117 009 1)6550115 
11051 [911501) 17005 10515 00  11016? 20101050176 10706101767 
00061) 00177010690), চু আ:৫1 20101 01555111615) 00916 908৮ 
119900০2130, 

11061, 5০১ 10106 2811, 
পারস্য কৰি হাফেজ বলিয়াছেন ; £- 

“যদি মহান পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সংসারের সর্বস্ব বিনাশ কর, তোমার 
আপাদ-মন্তক ঈশ্বরের জ্যোতিতে পুণ হইবে । তোমার অস্তিত্বের ভুমি 
(িলোড়িত হইলে মনে করিও না৷ যে তুমি বিনষ্ট হইবে? 

_.. এেওয়ান হাফেজ” নামক গ্রস্থের অনুবাদ । 
ভগবান্‌ প্রীকুঞ্জও উদ্ধবের নিকট ““সন্যাসঃ শীর্ষণি স্থিতঃ” অর্থাৎ 
সন্যাস আমার মন্তকে স্থিত” বলিয়া সন্্যাসাশ্রমের গুরুত্ব বুঝাইয়াছেন। 
সুতরাং মুক্তিনূপ কল্পপাদপের ফল ভঙ্ষণে ইচ্ছা থাকিলে সন্ট)াসাশ্রম গ্রহণ 
একাস্ত-্র্তব্য। ই হিন্দু, বৌদ্ধ; খৃষ্টান, মুসলমান, পৃথিবীর এই চারিটা 
শ্ে্পর্সসম্প্রদা য়ে আর্য্যগণেরই অন্গুমোদিত। কিন্তু. আজি হিনদুৎশ্মান্স- 


জীবন্ম,ক্তি ২৪৩ 


স্পা স্পা সা সপ আপাত 








"পিষ্ট শিস পাম্প পা পিসি 


মোদিত ব্রঙ্গচয্যরূপ মুল ছেদিত হওয়ার, মুক্তি-কল্পপাদদপের অন্যান্য অঙ্গ 
শ্রীহীন ও গু হইযু! গিক্লাছে। আর সেই শুফ-পাদপে অসংখ্য পরগাছ। 
গজাইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, এই উভয় আশ্রমই 
জীর্ণদশাগ্রন্ত কগ্কালাবশেষ হইগ়্া পড়িয়াছে। আজকাল বিদ্া, জ্ঞান, 
ধমশিক্ষা হউক, আর না হউক দীর্ঘকেশ-শ্শ্রনখাদি রাখিয়া কষায় 
ধারণ ও রুক্ষ স্নানাদির বাহ্-অনুষ্ঠানকারীই লোকসমাজে ব্রহ্গচারী। 
দেবক্কতা, পিতৃক্ৃত্য, স্বাধ্যায় ও আশ্রমোচিত অন্তান্ত অবশ্তপালনীয় 
কাধ্য কর বা না কর, বিবাহ করিয়া পুক্রোৎপাদন করিতে পারিলেই 
সে, গৃহস্থ । শিক্ষিত! বধুমান্টার মন্ত্রণায় উপযুক্ত পুক্র বটার বাহির 
করিয়া দিলে তথন পিতামাত! বানপ্রস্থী। আর যখন প্রাণবাযু 
বাহিষ হইলে নম্বর তন্থুকে ছিননবান্ত্রে জড়াইনা কলসার্কাথা সহ শ্বশানে 
নিক্ষেপ করিবে, তখনই পূর্ণনমাধি _সন্যাস সিদ্ধ হইবে। ভায়! হায়।! 
৯ররক্চর্যযয অভাবে * ও কাল প্রভাবে হেমপ্রভা ভারতের কি মপ্সিন মৃ্ি 
হইয়াছে। তাই আজ ভারতবানীও দুর্দশাগ্রস্ত ও নিন্দিত হহয়। 
পড়িয়াছে। 
বিষম কাল পড়িয়াছে। বিষম কাল গড়িয়াছে বলিয়াই ত ভয় হয়। 
ভাঁয়রে! জগ্মজন্মাস্তর তপশ্তা না করিলে মানব ঘে সন্ন্যাস কখনই লাভ 
করিতে পারিত ৭, আজকাল কালপগ্রভাবে নেই গাপপুণ্যাতীত পবিত্র 
আশ্রম সাধারণের সন্দেহ স্তল হইয়া পড়িয়াছে। কুক্ষণেই রাক্ষপর।জ 
রাবণ কপট সন্ধ্যাসীর বেশে লীতা হরণ করিল, সেই অবধি চোর, ভাকাভ, 
মরঘাতক, লম্পট, বদমায়েন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ির 





গ মতগ্রণীত কতুন্চর্ধয সাধনে” ব্রহ্মচর্ধ্য ও তাহার উপকারিতা লেখ 
ইইয়াছে। 


২৪৪ প্রেমিক-গুরু 


পাস, পপি পপি ও পক আইপিএল ইল পানা হন 


মানসে ্যাসীর € বেশ ধারণ করিতেছে। সঙ্ন্যাসিগণ হিন্দুসমাজের শীর্ধ 
স্থানীয় ) তাই হিন্দুগণ সাধুসন্ন্যা সিগণকে হৃদয়ের শ্রন্ধা-ভক্তি অর্পণ করিয়া 
থাকে, অকৃর্য্যম্পন্া কুলবধুগণ অবাধে অকুষ্ঠিতচিত্তে সাধুর নিকট গমন 
এবং সম্তাধালাপার্দি করে। অনেক বদমাক্পেন সেইজন্য পবিত্র সঙ্ন্যাসীর 
সাজে আবরিত হইয়া সাধারণের চক্ষে ধু'লনিক্ষেপ করতঃ আপন মতঙব- 
সিদ্ধি ও নিশ্চিন্তে বিনা পরিশ্রমে উদরপোষণ করিয়। বেড়াইতেছে। ভাল 
জিনিষেরই ভেল বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের 
মহত্বই বিঘোষিত হইতেছে । কিস্তু সাধারণ লোকে এইরূপ ভগ্ড কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়। আর সাধুসন্ন্যাসীকে সরল প্রাণে সেবাপুন্! 
করিতে সাহসী হন্গ না। বিশেষতঃ অপরিশুদ্ধচিত্ত বশতঃ প্রকৃত সাধু- 
মহাত্মাকে চিনিবারও তাহাদের শক্তি নাই। সীঁচ্চা কহেত মারে লাঠি, 
ঝুটা জগৎ তুলায়” কাজেই আড়ুম্বরপূর্ণ রচন-বচনবাঁগীশ ভণ্ডই সমাজের 
লোকদিগকে মুগ্ধকরতঃ মতলব সিদ্ধি করিয়! লয়। সাধারণে প্রকৃত 
সাধুকে অগ্রান্থ করিয়া, তাহাদের আপন আপন হৃদয়ের আদর্শানুষায়ী 
জটাজ.টসমাযুক্ত, চিম্ট'-করঙধারী বিরাট সন্্যাসীর অন্ুগরণ করিয়া থাকে। 
তাহারা প্ররুতসাধুর নিকট যাইয়া সুখ না পাইয়! তাহাদের সাধুত্বে সন্দি- 
হান হইয়া! পড়ে । কাজেই সমাজের ছুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সাধু দূরে 
সরিয়৷ পড়িতেছেন ; আর সেস্থান বত চোর প্রতারকে অধিকার করিয়া 
লইতেছে। নতুবা সাধু সুরধযস্বরূপ; অন্ধে তাহা দেখিতে না পাইলেও 
অধ্যাত্ম-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট কি তীহারা অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন? 
সাধুর শান্ত ও আনন্দঘনমূত্তি, ত্রিতাপক্িষ্ট দ্দীব ধাার নিকট যাইয়া 
অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও শাস্তি ও আনন্দ পায়, তিনিই যথার্থ সাধু। 'এত- 
ভিন্ন শান্ত্রেও প্রকৃত সাধুর সুমহান লক্ষণগুলি সুন্দরভাবে প্রকটিত আছে। 
কোন শান্ত্রেই ন্রজালিকতা৷ ও শক্তিম্ সাধুর লক্ষণে লিখিত হয় নাই। 


জীবন্মক্তি ২৪৫ 





পাস্তা 


তাই বলিতেছিলাম, অনধিকারী ব্যক্তি মন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া! ভণত- 
দল পুষ্ট ও নিজের দুরদৃ্ট লাভ করিও না। যখন তজ্ঞান উৎপন্ন হইয়! 
বৈরাগ্য দৃঢ় হইবে এবং সাংসারিক কর্তব্যবদ্ধি বিনষ্ট হইবে, তখনই সঙ্ন্যা 
সাশ্রম গ্রহণ কর! কর্তব্য। যেইন্দ্ি় জয় করিতে পারে নাই এবং জ্ঞান 
ও বৈরাগ্য রহিত, অথচ সন্যাস অব্লদ্বন করিয়াছে, এতাদৃশ ধর্মমবিধাতী- 
ব্যক্তি অসম্পূর্ণাভিলাষ হইয়া! ইচ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। কুকুর 
যেমন বমন করিয়া পুনরায় তাহাই ভক্ষণ করে,পতিত সন্্যাসীও 
তদ্রপ | যথা £-- 


যঃ প্রত্রজ্য গৃহাত পূর্ধবং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ । 
ঘদি লেবেত তান্‌ ভিক্ষু স বৈ বাস্তাশ্যপত্রপঃ ॥ 
সজীমন্তাগবত, ৭1১৫।৩৬ 


যে গৃহের সর্ধতরই ত্রিবর্গ রোপণ করা আছে, সেই গৃহ পরিত্যাগ 
পূর্বক প্রত্রঞ্জা অবলম্বন করিয়া কোন সন্যাসী যদি পুনর্ধার সেই ত্রিবর্গেরই 
মেঝ! করে, ৩বে সেই নিজ ব্যক্তিকে বমনতোঁজী কুকুর শব্দে অভিহিত 
করা যায়। অতএব আস্ম-প্রতারক না হইয়া নিজকে বিশেষ রূপ পরীক্গণ 
করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে । | 

য্দিও তৰঙ্ঞারী সব্যাসিগণ শাস্ত্রীয় কোন প্রকার বিধি নিষেধের 
অধীন নচেন, তথাপি পূর্ণক্্যাস অর্থাংপরমহংসত্ব প্রতিষিত না 
5য় পর্যন্ত আশ্রদোচিত নিয়মাদি প্রতিপালন করিবেন। দণ্ড, কমণুলু 
ও গৈরিকবন্ত্র ধারপ করিয়া গ্রামের বাহিরে বা তরুতলে অবস্থিতি করি- 
বেন। অিংসা, সত্যশীলভা, অচৌর্, সর্কপ্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি এতাবং 
ক্াাচরণ করিবেন। কোপীন মাত্র আচ্ছাদন, শীতনিবারণার্থ কস্তা বা 
কম্বণ এবং পাছুক| ভিন্ন আর কোন দ্রবাই নিজ নিকটে রাখিবেন না। 


২৪৬ প্রেমিক-গুরু 


জি পিসির আপি সি 


অনিকেতঃ ক্ষমারৃত্তো নিঃশস্কঃ সঙ্গবর্জজিতঃ | 
নির্মামো নিরহস্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ 
| _ মহানির্বাণ তত্্॥ 





সপাস্টি সিলাসটিি স্পট সপিশিস পাপ পসরা িপিস্পিশীন | স্পিপতিপ তত পান 








সন্যাসী একস্থানে সর্বদা বাদ করিবেন না। বৃক্ধ, মুমুর্য,, ভীরু ও 
বিষ্য়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন । সমস্ত প্রকার জোকসঙ্গ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক একাকী বিচরণ করা কর্তব্য । যাঁরা, শঙ্কা, মমতা; অহঙ্কার, 
সঞ্চয়, দাসত্ব, পরনিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন । সন্ন্যাসী গ্রাম্য আমোদ 
প্রমোদ, নৃত্যগীত, সভামমিতি বাদবিতগ্ডা, ও বন্ততাদি বর্জন করিবেন। 
কাম-ক্লোধাদি মনেও স্থান দিবেন না। যথা ৫ 


ন চ পশ্টেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপ ভঃ। 
দারবীমপি যোধাঞ্চ ন স্প্‌শেদ্‌ যঃ স ভিক্ষুকঃ ॥ 
-মহানির্ববাণ তন্ত্র ॥ 


সন্যাসী স্ত্রীলোকদিগের মুখ দেখিবেন না) তাহাদিগের নিকটে 
থাকিবেন না এবং দারুম়ী স্্ীমুস্তি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন না, রমণীর সহিন্ত 
রহশ্তালাপ বর্জন করিবেন। সর্বপ্রকার বাঁসন। কামনা, স্থখ ছুঃখ শীত, 
আতপ, মান, অভিমান, মায়া, মোহ, ক্ষুধা, তৃষা! ভুলিয়া দ্বন্বসচিষুঃ 
হইবেন এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়। সর্ব বরহ্মময় দর্শন করতঃ ব্রহ্মতাবে 
বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন। তৎপরে আত্ম-স্বূপ প্রতিঠিত হইলে 
সর্কাবিধিনিষেধ বিসর্জন পূর্বক পরমহংস হইবেন | যথা £-- 


ভেদাভেদ সপদ্ি গলিত পুণ্যপাপে বিশীর্ধে 
মীয়ামৌছো ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃতৌ ।. 


জীবন্মুক্তি ২৪৭ 


আল মিস পাপ পতি লা সি শবসসিতসপসিা সস সপ্ত পাপা 





স্পস্ট 





স্টপ সপস্পাস্াি সপ 


শব্বাতীতং ভ্ত্িগুণরহিতং প্রাপ্য ততত্বাববোধং | 
নিষ্্রিগুণ্যে গথি বিচরতাঁং কো! বিধিঃ কো নিষেধ ॥ 


--শুকাষ্ক। 


যে সকল মহাত্ম। তব্জ্ঞান লাভ করিয়া নিস্ত্গুণ্য পথে বিচরণ 
কবেন, তাহার পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই। এরূপ ব্যক্তির পাপপুণ্য 
বিশীর্ঘ হইয়া যায়, ধর্ম্াধন্্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সংসার এবং বৃত্তি অর্থাৎ--ইন্দরি- 
য়াদির ধন সমুদয় বিনষ্ট হৃইয়া যায়। তখন তিনি কেবল শব্দাতীত ও 
গুণত্রয় শূন্য ব্রহ্গতত্ব জ্ঞাত হইয়| বিচরণ করিতে থাকেন। এইরূপ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইলে সে সন্যাসী, পরমহংস-বাচ্য হন। পরমহংস অবস্থায় বেদাদি 
শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না। 


পরমহংস সন্ধানী শাস্ত্রের নিগৃঢার্থ সকল ব্যাখ্যা করিবেন, বিষয়বিমূ্ 
লোক সকলকে তত্বোপদেশ দ্বারা! প্রবুব্ধ করিবেন, শাস্ত্রীয় গুহারহন্ত শ্রস্থা- 
কারে প্রচার করিয়া সাধারণের সংশয়-গ্রন্থির উচ্ছেদ ও ভ্রান্তির শাস্তি 
করিয়া দিবেন। অধিকাংশ হিন্দু-শান্ত্র এবং প্রধান প্রধান ভাষ্য ও 
টাকাকার সকলেই পরমহংস সন্াসী। পরমহংস পুণ্যতীর্থে কিন্বা পবিত্র- 
প্রদেশে বাস করিবেন এবং ষথাশক্তি পর্যটন পূর্বক দেশে দেশে জ্ঞানো- 
পদেশ দান করিয়া! লৌকদিগকে পবিত্র করিবেন। জগতের সর্বপ্রকার 
হিতসাধনই পরমহংসজীবনের মহাব্রত। 

সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়! সন্্যাসী দেখিতে পাওয়া, বড়ই ছুল্পত। টি 
বলিয়া কেহ যেন সন্ন্যাসীর' নিন্দা করিওনা।-'কেন না। দেবাদি- 
দেব মহাদেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্ষি- বিষুণ। শান্ত ও সন্ন্যাসীর নিন্দা 
করে, সে বক্তি বাট হাজার বৎসর, বিষ্টার কৃমি, হইয়া কালযাপন, করে। 
যথা ১ , ॥ %৮ "এ 
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বিষুওঞ্চ সর্ববশাস্ত্রাণি সম্্যাসিনঞ্চ নিন্দতি | 
ষষ্টিবর্ষলহত্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিং | 


তরে সহ 


ভগবান শঙ্করাচাধ্য ও তদ্বর্ম 


'ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যথন পতত্রঙ্ট বৌদ্ধগণের « 
শুন্গবাদ ও নাক্তিকতার কঠোর কক্ক'শ আরাবে দিউংমগুল প্রতিধবনিত ? 
তখন অবসর বুঝিয়া বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও কাপালিকগণ বিকট ৰদনে বেদান্ু- 
গ্রহচ্ছায়াশ্িত ভারতভূমিকে গ্রাস করিয়া বসিল--পঞ্চ ম-কারের সাধনার 
নামে মগ্ত-মাংসের শ্রাদ্ধ ও নারীর সতীত্ব লুষ্ঠিত হইতে লাগিল। জপ, তপ, 
পুণ্য, ধর্ম, ষাগ-যজ্ঞ, শীস্ত্রর্চা উঠিয়া গেল) বিষয়াসক্তি ভারতবর্ষকে 
রাভগ্রস্ত চন্ত্রমার স্যায় গ্রাস করিয়া! বদিল। তপন্তেজোবীর্ধ্যবান্‌ ত্র্গবাদী 
খধিগণ নিভৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; মুনিগণ, ষোগিগণ 
লোকসমাজের অগোচরে লুকায়িত হইলেন । সাধারণ লোক সকল বিষয়ের 
দাস হইয়া_-সংসারে কীট হইয়া স্বর্গ-স্থথাদ্দি ভোগ কামনায় ব্রদ্গজ্ঞান_- 
আত্মসমাধি আদি'ভূলিয়! কর্্মকাগ্ডকেই আদর করিতে লাগিল। ভারত- 
সম্তানগণ জগতপতিকে ছাড়িক্া জড়-জগতের সেবায় মনোনিবেশ করিল_- 
ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিরপরাফণ হইয়া নরগণ নারারণকে বিদায় দিয়া সংসারকেই 


পপ 








০ 


* ভগ বা অ্টাচারী বৌদ্ধ, সম্যাসী ৰা বৈঞ্ণবের আলোচনায় গ্ররু 
বৌদ্ধ, সক্্যাসী বা বৈঞ্চবেঙ্ধ গৌরঘ নষ্ট হা) কেন না! দে আলোচন। 
ভাহাদিগকে স্পর্শ করে ন। 


জীবন্মি ২৪৯ 
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সার ভাবিয়া স্বার্থসেবায় ব্রতী হইল। ভারত ভূমির বৈদিক-প্রতিভা অন্ত- 
চিত হইল, ত্রাঙ্ণ্যধূন্মের উজ্জল হেমগ্রভা কালের নিশ্পেষণে শুকাইরা 
ভূমিতে লুটাইন্া পড়িল। ভারতের দর্বন্্ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ₹ইয়! 
গেল। 


সদ এট পরী 


সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া দেবগণ দীর্ঘ-নিঃশ্বস ফেলিলেন,_- 
ভগবানের চিরসাধেয় ভারতের দারুণ দুর্দশ! দেখিয়। তাহার অটল 
সিংহাসন কাপিয়া উঠিল। ঠিক সেই সমজ়্ে শিবতেক্ষবীর্ধে প্রদীপ্ত হইয়া 
পৃথিবী-প্রসিদ্ধ প্রাতঃদ্্রণীয্থ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্য ভারতে আবিভূতি হইয়া 
ভারত-সিংহাসনে বেদান্তশান্ত্রের বিজয়মুকুট স্থাপন করিলেন । বেদাস্ত- 
শান্ত্রের পুনঃ প্রচার করিয়া কর্মকাণ্ডের অনিত্যতা, জগর্তের অসত্যতা, 
কুঙ্থাটিকাবৎ সংসারৈর ক্ষণভঙ্কুরতা এবং ব্রন্মই সত্য, ইহাই লোকসকলকে 
শিক্ষা দিলেন। তিনি বুঝাইলেন _ জীনও ব্রহ্ম, জগৎও বরহ্ধ, সমস্যাই ব্রহ্ম; বর্গ 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার প্রতিভা! ও তপন্তেজোবীর্ধ্য লহ করিতে না 
পারিয়া পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম, চীন, তিববৎ, লঙ্কা! প্রভৃতি অনার্য দেশে 
যাইয়। আধিপত্য বিস্তার করিল। কেহ কেহ ঝ1 পর্বতগরহায় কিনব! নিবিড় 
জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল। 
মগ্ডনমিশর প্রতি মহামহোপাধ্যার় পণ্ডিতগণ শঙ্করাচাধোর প্রতিভার নিকট 
জড় হইয়! গেলেন. সকলে তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়! দ্বিগুণ উৎ্সান্ে 
গুরুর কার্যে সহারতা করিতে লাগিলেন । দেশের আপামর সকলে 
তাহার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতি অল্পকালেই সমস্ত ভারতবর্ষ 
তাহার চরণে লুটাইড়া পড়িল, তিনি লোকগুরু--জগতগুরুরূপে ভারতের 
সর্বত্র শাস্তির অনিষ্বধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ মন্দিরে দেব- 
দেবীর মুন্তি স্থাপিত এবং বৌদ্ধ মঠগুলি হিন্দুমঠে পরিণত হইল। আবার 
সকলে বেদনেদান্তোক্ক ক্রাঙ্গণ্যধর্ম্ের সুশীল ছায়ায় আশ্রয় লাত করিস! 
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নি পপি পাস লিপি লা লি লা বা 


নব জীবনে সঞ্লীবিত হইয়া! উঠিল; অপূর্ণ মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন 
করিয়া মর্তেই অমরত্ব লাভ করিল। 


তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য হিমালয় হইতে কুমারিকা.এবং গান্ধার হইতে চট্টল 
পধ্যস্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্গজ্ঞান প্রচার দ্বার! ভারত- 
বর্ষকে পুনজ্জাগ্রত করিয়৷ তুলিলেন। অশ্রুসিক্ত ভারতমাতার মলিন ব্দনে 
আবার বিদ্যদ্বিকাশ দেখা দিল। জগতের যাবতীয় ধর্মমতগ্রতিষ্ঠাতাগণ 
ভগবানের কোন বিশেষ একটি লক্ষণ নিরূপণ করিয়া তাহা; লাভের উপায় 
প্রচার করিয়াছেন। তাই যাবতীয় ধর্মম-সম্প্রদ্দায় হইতে বিদ্বেষ কোলাহল 
উত্থিত হইঘা থাকে । কিন্তু ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য ব্রন্মের স্বরূপলক্ষণ 
নিরূপণ করিয়া! যে বিশ্বব্যাপী উদার মত প্রচার করিলেন, তাহাতে সর্বাধি- 
কারী জনগণ স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। তাই আজি হিন্দু, বৌদ্ধ, 
ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, পাশি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জগতের যাবতীয় ধর্ম. 
সম্প্রদায়কে বৈদাস্তিক ধর্মের বিশাল গর্তে পড়িয়। থাকিতে দেখা যাই 
তেছে। এমন সর্বমতসমন্থয়ী ও সর্ধধন্দম্সমঞ্জসা উদার মত বা ধন্ম আর 
কখনও কোন দেশে কাহারও কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। এমন ধর্মনবীর, 
কন্মবীর, জ্ঞানবীর, . প্রেমিক প্রচারক বুঝি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। বত্রিশ বৎসর মাত্র তাহার পরমাযু;) এই বয়সে তিনি 
সর্ববিদ্ধ ও সর্ব-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত হইয়া সাধনদ্ধারা ব্রহ্মসাক্ষা ৎকার জাভ 
করেন, উপধন্ন পরিপ্লাবিত ভারতবর্ষে তিনি পদত্রজে (তখন রেল, সামার 
ছিল ন|) পর্যটন পূর্বক সমগ্র ভারতে সত্য সনাতনধর্ম প্রচার করিয়া 
ছিলেন। কত কত মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিতগ্রণকে বিচারে , পরাস্ত 
করিতে হইয়াছিল,--কতবার কত ছুূর্ব.ত্তের হাতে জীবন সংশয় ঘটিয়াছিল। 
এতদ্যতীত শারীরিক স্থত্রের ভাস্বু, শ্রীমত্তগবদগীতার ভাষ্য, দশোপনিষদের 
তাস্ত, ফোগশান্ত্রের টাকা, যাটখানি বৈদিক গ্রন্থ এবং ভক্তিগদ্গদ ছিন্ধে 
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কত দেব দেবীর স্তবাদি রচন।  করিরাছিরের। মোহমুদগর, বিজ্ঞান ভক্ষ, 
আত্মবৌধ, মণিরত্বমালা, অপরোক্ষানুভূতি, বিবেক চূড়ামণি, উপদেশ 
সহত্রী, সর্ধবেদাস্ত সিদ্ধান্ত, সারসংগ্রহ প্রস্ৃতি গ্রস্থগুলি পৃথিবীর সর্বত্র 
আদৃত হইয়া! তাহার অক্ষয়কীন্তি ঘোষণা করিতেছে । পাঠক! একজনের 
বত্রিশ বংসর আযুক্কাল মধ্যে এপ কর্মময় জীবন আর কাহারও দেখিয়াছ 
কি?--ভাবিতে গেলে আমাদের ক্ষুদ্র মন্তিক আলোড়িত হইয়া যাইবে । 
তাই বুঝি আজি ভারতের আবাল-বুদ্ব-বনিতার ক শঙ্করের স্ুমহান্‌ 
নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়। ভারতের অন্যান্ত প্রচারকগণ আপন দেশের 
গণ্ডী ছাড়াইয়। কোন সময়ে অন্য দেশের সাধারণ লোকের হৃদয় অধিকার 
করিবার সুযোগ ও দৌভাগা লাভ করিতে পারেন নাই । কিন্তু শঙ্করাচাধ্য 
সাক্ষাৎ শঙ্কররূপে ভারতের ঘরে ঘরে পূজিত হইতেছেন। 


তবে আসাম ও বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকেই ভগনান্‌ শঙ্করাচার্যের 
মঠিমা বুঝিবার স্থযোগ পান নাই । যে দেশের লোক ভগবান্‌ বৃদ্ধদেবকে 
বিষ্ণুর নবম অবতার জানিয়াও হৃদয়ের শদ্ধা-ভক্তির পরিবর্তে “বেদ- 
বিরোধী নাস্তিক” বলিয়৷ ঘ্বণা করে, তাহারা যে শঙ্করাচার্যাকেও “প্রচ্ছন্ন 
বন্ধ” বলিয়। নামিকা কুঞ্চিত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আবার 
বঙ্গের এক সম্প্রদায় স্বকপোলকল্লিত কাহিনী রচিয়া বলিয়া থাকে ; “যখন 
ভগবান্‌ দেখিলেন যে ভারতের সমগ্র লোক ধর্মববলে উদ্ধীর হইয়া যাই- 
তেছে, তখন শিবকে শহ্করাচা্যরূর্গে অবতীর্ণ হইয়া মানবসমাজকে বিপথে 
পরিচালনা করিতে তিনি আর্দেশ করেন, তাই শঙ্করাচার্য্যের 'আবির্ভাব |” 
বলিহারি যুক্তি! এ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। এরূপ 
ফাহিনী প্রচারে শঙ্করাচার্য্যের অরৃষ্টে যাভাই ঘটুক, কিন্তু ভগবানের “দয়া- 
ময়” নামের যে সপিপ্তীকরণ হইয়া গেল- ব্রাঙ্গণের গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ যে 
বার্থ হইয়। গেল, তাহা সম্প্রদায়ান্ধগণ ভক্ত ও পণ্ডিত হইয়াও বুঝিত্তে 
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পারিল না। শশ্করাচার্ধ্যের আবির্ভাবের পূর্ক্বে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, 
সে গ্রতিহাসিক সত্যও বুবি তাহারা জানিত না) ভানিলে নির্মজ্জের ন্যায় 
এ কাহিনী রচন! সম্ভবপর হইত না। তখন যে বেদ ও বেদপ্রতিপাদিত 
ভগবানের কথ! তুলিয়া নাস্তিকতা ও জড়ত্বের দানবী নিঃশ্বাসে ভারত 
অধঃপাতে গিয়াছিল; তবে” লোক উদ্ধার হইয়া গেল” বলিয়া ভগবানের 
মাথা বাথা হইবে কেন ? বরং শঙ্করাচার্য আবিভূত হইয়া সেই নাস্তিকতা 
ও জড়ত্বের পরিবর্তে ভারতের পূর্বগৌরব পুনরুদদীপ্ত করিয়া দেন। 
তাই আজ কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বুঝি এই সকল কাহিনী প্রচারিত 
হইতেছে; নতুবা এত বড় একটা অধঃপতিত জাতিকে অন্ত দেশের লোক 
সহজে চিনিতে পারিবে কিরূপে? বঙ্গদেশে কখনই ব্রাঙ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব 
ছিল না; তাই আদিশুর কান্তকুজ হইতে পাঁচজন বৈদিকত্রাঙ্ণ আনয়ন 
পূর্বক এতদেশে স্থাপন করেন। বঙ্গদেশের বর্তমান ব্রাম্মণগণ তাহা- 
দিগেরই বংশধর | কালে তাহারা স্থানীয় ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বৈদিক-ধন্ম 
হইতে চাত হইয়া ত্রষ্টাচারী হইয়া গেল। তাই এতদ্দেশে বৃক্ষ ছাড়িয়া পর- 
গাছার আদর হইয়! থাকে,__তাই বেছানুমোদদিত খরষিপ্রণীত স্থৃতির স্থলে 
রঘুনন্দনের ব্যবস্থা, পাণিনির স্থলে মুগ্চবৌধ--কলাপ, আযুর্ধেদের স্থলে 
ৰৈগ্যশান্ত্, আতপের স্থলে সিদ্ধ, সংষমের স্থলে স্বেচ্চাচার অধিকার 
করিয়াছে । বাঙ্গালার পগ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের মধ্যে স্তায়দরশনের 
সঁফ তর্কের রসাস্বাদে নৃত্য করিয়া থাকেন। অন্মদ্দেশে কখনই বেদ- 
বে্গান্তের আলোচনা! হয় নাই। ছুই 'এক জন পণ্ডিত বেদাস্ত শাস্ত্র পাঠ 
করিলেও অন্বর, শব্দার্থ ব্যতীত, “জায়তে জ্ঞানমুত্রমং” দিব্যস্তান লাভ 
করিয়া! কুতরুতার্থ হইতে পারেন নাই; সগুণ নিগুণের বিছ্যালয়ের বাল- 
কোচিত অর্থ করিয়! অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
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শিক্ষিত যুবকগণ বেদাস্তের আদর শিখিয়াছে বটে ? কিন্তু তাহারাও উচ্ছঙ্খ- 
লতা বশতঃ নানা মত বাহির করিয়া নাম জাহির করিয়! বেড়াইতেছে । 
তাই এতদ্দেশে বেদান্ত বা ততপ্রচারক শঙ্করা চাধ্যের মহত্ব কেহ হৃদয়ঙগম 
করিতে পারিতেছে না। যাহার চিত্ত যেরূপ অন্ুশাসিত, সে সেইরূপ 
ব্দাস্তের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে ; কিন্তু, সত্য-প্রত্যক্ষকারী ব্যতীত বেদাস্তের 
প্রকৃত অর্থ নির্ণঘন করিতে কাহারও শক্তি নাই। তবে ক্রমশঃ শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ে শঙ্করাচাধ্যের সিংহাসন স্থাপিত হইতেছে । ভগবান্‌ রামকুষঃ 
পরমহংসদেবের অনুগ্রহে তাহার মিশনও এতদ্েশে বেদান্ত প্রচার করিতে 
ছেন। বাঙ্গালাদেশে কেহ বেদাস্ত বাঁ শঙ্করাচা্যের মহ্থোচ্চ গম্ভীর ভাব 
ধারণ! করিতে পারুক আর নাই পারুক, সুদূর ইউরোপআমেরিকার গুণ- 
গ্রাহী ব্যক্তিগণ শাস্তিবারি ও কণ্ঠের ভূষণ জ্ঞানে বেদান্ত ও শক্করের মত 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরর শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী 
একমাত্র বেদান্তশাস্্রের দ্বারাই চিকাগো ধন্খ্মহাসভায় ভারতের ধশ্মগৌরব 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাই আজ বেদ্াস্তশান্ত্র পাশ্চাত্য ধর্দজগতে 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । 


ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য দ্রাবিড় দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বাল্য- 
বস্থায় পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি আট বৎসর বয়সেই সর্বশান্ত্রে বৃৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে অনেক রাজা মহারাজা তাহার সুকুমার 
দেহ, সুমিষ্ট ঘুক্তিপূর্ণ বাক্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদীয় 
সেবায় জীবন উৎসর্গ কারয়াছিলেন। দছ্বাদশবর্ষ বয়সে কৌশলে মাতার 
নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ব্রন্থদান ও ব্রঙ্গগানে ভারতের তৃরিতার 
অবতারণার্থ শঙ্করাচার্ধয গৃহত্যাগ করিয়া! স্বামী গোবিন্দপাদাচার্যের শিশ্বত্ব 
স্বীকার করতঃ সন্্যাী হইলেন। ষোল বংসর বয়ঃক্রম কালে তানি 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়! পরমহংসত্ব পার্থ হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন-_- 
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'পনিষৎ ও তাহার মীমাংসা স্বব্ধপ শারীরিকন্ৃত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 
এবং প্রাচীন ব্রহ্গধিগণসেবিত ব্রঙ্গজ্জানের অন্নুশীলনের অভাবে- গুরুর 
অভাবে-_সর্বসাধারণের নিকট অধিকীরাম্ূপ তত্বকথার প্রচারাভাবে 
ভারতে এই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে । তাই তিনি অল্প সময়েই সাঙ্গো- 
গা বেদাধাথন করিয়। বিপন্ন ভারতের উদ্ধারার্থ দ় সংকল্প হইলেন । 
বছ আলোচনা, বহু সময় ও বহু আয়াসসাধা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার যে বিপুলবিঘ্ব- 
বিপত্তিসংস্কুল, একজনের জীবিত কালের মধ্যে সুসপনন হওয়! স্ৃকঠিন, 
তাহ! বুবিয়াই তিনি সংসারের মায়ামমতা৷ কাটাইয়া একাকী সহশু জন- 
সাধ্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বেদাস্ত ও উপনিষদাদির ভাষ্য 
প্রণয়ন করিয়া শিষাবুন্দকে শিক্ষা দিলেন। পণ্মপাদ, হস্তামলক, স্বরেশ্বর 
(মগ্ন) ও প্রোটক এই প্রধান শিষ্য চতুষ্টয় সহ বেদান্ত শাস্ত্র ও তত্বজ্ঞান 
প্রচারার্থ ভারতের সর্বত্র পর্যটন করিতে লাগিলেন। ভারতের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত তাহার জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি 
মুমুক্ষ ব্যক্তিগণের জন্য সন্ন্যাস ও ব্রন্দজ্ঞানের বাবস্থা করিলেন ; সাধারণের 
জন্য সগুণ ব্রন্মোপাসন!, ছূর্বলাধিকারীর জন বিষণ, শিব প্রভৃতি প্রতী- 
কোপাসন! নির্ধারিত করিয়া দিলেন; চিত্তগুদ্ধির জন্ঠ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত 
নিফ্ষাম করের বিধিও অনুমোদন করিলেন। তাই সর্বাধিকারী জনগণ 
তার প্রচারিত ধর্মের উদারগর্ভে স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। 
কাশ্মীরের সারদাপীঠে আরোহণ এবং সমগ্র ভারতের সর্বাধিকারী জন- 
গণের গুরু হইবার সৌভাগ্য শঙ্করাচার্যোর পরবর্তী কোন প্রচারক লাভ 
করিতে পারেন নাই। তাই শহ্বরাচার্ধ্য জগদ্‌ গুরু নামে আখ্যাত 
হইয়াছেন । কলিতে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিমত পুনঃ প্রচলন করিয়া 
ভারতে জ্ঞান্প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়1--শান্্রীয় জ্ঞানকে অক্ষু্ণ ও 
গ্রতিভালস্পর ব্লাখিবার সছ্পাম় দেখাইয়া দিয়া শিব-স্বরূপ শঙ্বন্গাচার্ধ্য 


জীবগ্া,ক্তি ২৫৫ 


স্পসপসাতি সপাসপিসিপানিশ্পাস্পশ্পাস্পিশিশসপিশিসপিশিশলী সপ? সস্মিপা িা শসা সপ অপাসপিাতাািত, 5০ 


কেদারনাখতীর্থে বত্রিশবর্ষ বর়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

তগবান্‌ শক্করাচার্ধ্য ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্য বেদোক্ত চারিটা 
মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া ভারত্বে চারি প্রান্তে চারিটা বৃহৎ মঠ স্থাপন 
করিলেন। পন্মপাদাচাধ্য প্রভৃতি চারি জন গ্রধান শিষ্যকে আচার্য নিধুক্ত 
করিয়া-- প্রত্যেক ঘঠের স্বতন্ত্র স্বতন্্ ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ বেদ ও 
মহবাক্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাই সন্ন্যাসী মাত্রকেই নিজ নিজ 
মতানুসারে তাহার এক এ্রকটী গ্রহণ করিতে হয় ও তদক্গুসারে পরিচন্ 
দিতে হয়। যথা :-_ ূ 

উত্তরে জ্যোতিন্বঠি ( জ্যোসিমঠ ) ক্ষেত্র-বদরিকাশ্রম, দেব-নারায়ণঃ 
দেবী-_পুন্নাগরী, তীর্থ-অলকনন্দা, বেদ--অথর্ধ এবং মহাবাক্য-_ 
অয়মাত্মা বঙ্গ । 

দক্ষিণে শুঙ্গগিরি বা সিঙ্গেরী মঠ, ক্ষেত্র-_রামেশ্বর, দেব-_আদিবরাহ, 
দেবী-_-কামাখ্যা, তীর্থ-তৃঙ্ষভদ্র।, বেদ-যন্তু এবং মহাবাক্য- অং 
বরঙ্গাশ্মি। 

পূর্ব্বে গোবদ্ধন মঠ, ক্ষেত্র- পুরী, দেব_- জগন্নাথ, দেঁবী--বিমলা, তীর্থ 
-মহোদধি, বেদ--খক্‌ এব মহাবাক্য- গ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রদ্ম | 

পশ্চিমে শারদামঠ, ক্ষেত্র-_দ্বারকা, দেব-_সিদ্ধেশ্বর, দেবী-__ভদ্রকালী, 
তীর্থ-_গঙ্গা গোমতী, বেদ__সাম এবং মহাবাক্য-_ তন্বমসি | 

এই চারিটা প্রধান মঠ ব্যতীত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রায় বারশত মঠ 
ভারতের নানাস্থানে স্থাপিত আছে। মঠের প্রধান চারিজন আচার্যের মধ্যে 
আবার বিশ্বরূপাঁচাধ্যের তীর্থ ও আশ্রম এই দুইটা শিষ্য, পন্মপাঁদাচাধ্যের 
বন ও অরণ্য এই ছুইটী শিষ্য, প্রোটকাচার্যের গিরি, পর্বত ও সাগর এই 
তিনটা শিষ্য এবং পৃীধরাচার্যের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই তিনটা শিষ্য. 
সমুদায়ে দশটা শিষ্য হইতে শী সম্প্রদায় হইয়াছে | . এই দশনাম। সন্্যাসি- 


ধর, টানি টি িটিসিলিস্সিপ ট৫ সপীসিপিনদ ৬লিম্পর সত তাপস পাপ? 


২৫৬ প্রেমিক-গুরঃ 


স্টপ তত ভিপি জপ্পিশ্প 





লাস্পাসপিলাশিস্পাসশসসি 





৯ পিপাপিপিসিস্পিশিসিপা তি পাস ১৩০ পাপা উপাসিত পিসি তলত পি? পপ পাশ 


দিগকে আপন আপন সম্প্রাদায়ানুসারে লাধনাধি ব করিতে হম) বঙ 
ভাহা নিরর্থক নহে, দশটার উপাধির তাৎপর্য আছে । তীর্ঘ-_ 


ভ্রিবেণীসঙ্গমে তীর্ধে তত্বমস্যাদি লক্ষণে । 
স্নায়াত্তত্বার্থভাবেন তীর্ধনামা স উচাতে ॥ 
তত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণী-সঙ্গমতীর্থে যিনি স্নান করেন, ভাহার 
নাম তীর্ঘ। আশ্রম-- 
আশ্রমগ্রহণে প্রো আঁগাপাশবিবর্জিিতঠ | 
যাতীয়াতধিনির্ধূক্ত এতদা শ্রমলক্ষণং ॥ 


যিনি আশ্রম গ্রহণে স্থনিগুণ ও নিষ্কাম হইয়া জগ্নৃত্যু বিনি্ুক্ 
হইয়াছেন, তাহার নাম আশ্রম । বন-- 


স্বরম্যনির্ঝরে দেশে বনে বাঁসং করোতি যঃ। 
আর্শাপাশবিনিশ্মুক্তো বননাম] স উচ্যতে ॥ 
ধিনি বাসনাবঞ্জিত হইয়া রমণীয় নির্ঝর নিকটবর্তী বনে বাস করি, 
খাকেন। তাহার লাম বন। খঅরণ্য-- 
অরণ্যে সংস্থিতো৷ নিত্যমানন্দনন্দনে বনে । 
ত্য সর্ববমিদং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল ॥ 


ধিনি আরণ্য ব্রতাবলঘ্ধী হইয়া সম্ত সংসার ত্যাগ করিয়! আনন্দপ্র্ 
খরণো চিরদিন বাস করেম, তাহার নাম অরণ্য । গিরি-_ 


বাসে। গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যামে হি তৎপরঃ | 
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনাম। স উচ্যতে ॥ 


ভীবম্মুক্তি ২৫৭ 


পাপা পরল ০ পিপাসা সিপা উপাপপাস্পিিপাশিিপাস্পীশাস্িশিশশীশীপশাশিশীশিশী োপীপিপসিসসপীসি পি শি শি 


যিনি সর্বদা গিরিনিবাস-ততৎপর, গীতাভ্যাসে তৎপর, যিনি গম্ভীর ও 
স্থির বুদ্ধি, তাহার নাম*ণগিরি। পর্বরত-_ 
বসে পর্ধরবতমূলেষু প্রৌড়ো যো ধ্যানধাঁরণাৎ । 
সারাৎসারং বিজানাতি পর্বতঃ পরিকীরিতঃ ॥ 
যিনি পর্ধত মূলে বাস করেন, ধ্যান-ধারণায় স্থনিপুণৎ এবং যিনি 
সারাৎসার ব্রহ্গকে জানেন, তাহার নাম পর্বত। সাগর-- 
বসেৎ সাগরগন্তীরো বনরত্বপরি গ্রহঃ | 
মর্ধ্যাাঞ্চ ন লজ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 
যিনি সাগরতুল্য গম্ভীর, বনের ফল মূল মাত্র ভোজী ও যিনি নিজ 
ধর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করেল না, তাহার নাম সাগর। সরম্বতী- 
স্বরজ্ঞজীনবশে। নিত্যং স্বরবাঁদী কবীশ্বরঃ | 
ংসারসাগরে সারাভিজ্জঞো ঘে৷ হি সরত্ঘতী ॥ 
যিনি স্বরতত্বজ্ঞ, শ্বরবাদী, কবিশ্রেষ্ঠ এবং যিনি সংসার-সাগর মধ্যে 
লারজ্ঞানী, তীহার নাম সরম্বতী। ভারতী-_- 
বিদ্ভাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বীতারং পরিত্যজেৎ। 
ছুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীভিতঃ ॥ 
যিনি বিগ্তাভীরপরিপূর্ণ হইয়া নকল ভার পরিত্যাগ 'করেন, দুঃখ ভার 
অন্নুভব করেন না, স্তাহার নাম ভারতী । পুরী 


জ্ঞানতত্বেন সংপুর্ণঃ পূর্ণতত্ত্পদে স্থিতঃ। 
পরত্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥ 


২৫৮ প্রেমিক-গুরু 








্পপস্াপীখপাশপ্ 


ধিনি তত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণতত্বপদে অবস্থিত এবং সন্ভত 
পরব্রঙ্গে অনুরক্ত, তাহার নাম পুরী। 

আজ তীর্থেতীর্থেঃ বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, গ্রাম-নগরে এবং 
ইউরোপ-আমেরিকায় যে গৈরিকধারী সন্যাসী দেখিতেছ, তাহারা সকলেই 
'ুগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ের অপারমহিমা বিঘোধিত করিতেছেন এবং তাহারই 
ভমানুষী কীন্তির পরিচয় দিতেছেন। পূর্বে নিয়ম ছিল, প্রথম আশ্রম 
ত্রয়ের যথাবিধি ধর্মপালন পূর্ব্বক ব্রাঙ্গণগণ সন্যাস অবলম্বন করিতে 
পারিবে। কিন্তু শক্করাচার্যা ব্যবস্থা করিলেন, বৈরাগ্য উদয় হইয়! 
উপযুক্ত হইলেই যে কোন ব্যক্তি-যে আশ্রমী হউক ন! কেন একেবারে 
সন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে । তাই তাহার মতের উদ্দারগর্তে সকলেই 
আশ্রয় লাভ করিয়া! তদীয় মহত্ব বিঘোধিত করিতেছেন। 


এই সন্ন্যাসিগণ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক দণ্তী স্বামী, 
দ্বিতীয় পরমহংস। প্রথম অবস্থায় দণ্ডীম্বামী হইয়া ব্রহ্ষজ্ঞানালোচন' 
করিবেন, পরে ব্রহ্গস্বর্ূপ উপলব্ধি হইলে পরমহংস হইয়া লোকশিক্ষা, 
শান্্রব্যাখ্যা এবং জগদ্ধিতায় নিযুক্ত হইবেন । এই সন্ন্যাসিগণ হিন্দু 
সমাজে সর্বসম্প্রদায়ের গুরু । কেন না, ষে বেদবেদাস্ত ও পুরাণের 
মতান্ুসারে হিন্দুমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাহা তগবান্‌ বেদব্যাসের 
রচিত ও ব্যাখ্যাত। ম্ৃতরাং ব্যাসদেব সর্বসম্মত হিন্দু সমাজের গুরু 1 
তাহার সস্তান ও শিষ্য শুকদেবাচাধ্য, শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচাধ্য, 
গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদাচাধয, গোবিন্দ পাদের শিব্য শঙ্করাচাধ্য 
এবং শঙ্করের শিষ্যোপশিষা বর্তমান সন্গযাসী-সম্প্রদায় | সুতরাং সন্ন্যাসিগণই 
হিন্দু সমাজের গুরু । আবার এই সন্্যাপী সম্পরদায়তুত্ত কোন কোন 
মহাত্মা! হইতে ভারতের আধুনিক যাবতীয় (ব্রাহ্ম ব্যতী ) সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে। আধুনিক সম্প্রদায়ের শরেষটব্যক্তিগণ আপন আপন সম্প্রদায়েরই 


কারার শাপাসিপান্স 


জীবন্ব,স্তি ২৫৯ 


সিসি 





পাস্িলাশিপাসিতল 


আচাধ্য হন, কিন্তু সন্নযাসিগণ সর্ধসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের আচার্ধ্যকূপে 
সেবিত ও পুজিত হইয়া *আসিতেছেন। বর্তমানে '্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ 
স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, রামকষ্ণপরমহংস প্রভৃতি সন্নযাসী-মহাপুরুষগণ 
অপেক্ষা কোন্‌ সম্প্রদায়ভূক্তব্যক্তি সাধারণের হৃদয়ের এমন শ্রদ্ধাভাত্ত 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? 

চারিটা প্রধান মঠের অধ্যক্ষ বা মহাস্তগণ শক্করাচার্য নামেই অভিভিত 
হইয়। থাকেন । 


প্রত সন্ন্যাস 


৬ 





রা 


স্্রীপুজরাদি আশ্রিত পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ হইভে 
পলায়ন করার নাম সন্যাপ নহে। গৈরিকবলন পরিধান, দণ্ডকমগ্ডলু 
ধারণ ও মস্তক মুগ্তল করিলেই সন্গ্যাসী হওয়া যায় লা । মহ্থাআ কবীর 
বলিতেন ১ | 


মুড মুড়ায়ে জটা রাখয়ে মন্ত কিরে য্যায়সা! ভৈৌ'ষা। 
খলরি উপর থাখ. লাগায়ে মন য্যাঁয়সা তো ত্যায়সা। 


অরথণৎ-মস্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে, জটা রাখিলেই বা কি হইবে, 
আর গাত্রোপয়ি ভস্মলেপন করিলেই বা কি হইবে 7--মনৌজয় পূর্বক 
জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে এই সকল বেশ-ভূঁষা কি কা্যকারক ? 
যাহার আত্মান্ভৃতি নাই, মনস্থিরতা। নই, ভগবন্তক্িরসের উচ্ছাস নাই, 
নে রঙ্গিন বসন পরিস্া॥ কৌপীন ও কমগ্ডলু ধারণপূর্বক জটান্কুট বাড়াইয়া, 


চলা 


২৬৪ প্রেমিক-গুরু 





সমস স্পস্ট 


ভম্ম মাথিয়া৷ বৃক্ষতলে বসিয়। থাকিলে কি হইবে? সেরূপ সন্ন্যাসী 
যাত্রাসম্প্রদায়েও দৃষ্ট হইয়া থাকে।* আবার কেবল ফলাহারে, জঙাহারে, 
স্বলাহারে বা অনাহারে মুক্তিভাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; তাহা হইলে 
পণ্ড, পক্ষীঃ জলচর বা পরগগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিত। যথা 2-- 

বায়ুপর্ণ-কণাতোয়ব্রতিনে। মোক্ষভাগিনঃ | 

সম্তি চে পন্নগা মুক্তাঃপশু পক্ষিজলেচরাঃ ॥ 

_মহানির্বাণ তন্ত্র । 

তবে সন্যাস কি ?--সং-সমাক্‌ প্রকারে + হাস স ত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগের নাম সন্যাস। এই সন্নাসতত্ব অতি দুর্বিজ্ঞেয়। সহজে বুঝিয়া 
উঠিতে পার! ষায় না । কাম্যকর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্যাস ইনাই সাধারণের 
মত। কারণ কাম্যকর্ম্নের ফল-জনকত। প্রযুক্ত তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক । 
কামাকর্ম্নের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্যকর্ম্বেরও পরিবর্জন 
করার নাম সন্গ্যাস। সন্যাসী কাম্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান ও ফলাশ! আদৌ 
করিবেন না। কামক্রোধাদি ত্যাগ যেমন একান্ত কর্তব্য, কেহ কেহ 
সমস্ত কর্মকেই সেইরূপ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। আবার 
কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কর্ম কোনক্রমেই পরিত্যাগ 
করিতে নাই, কেন না এতদ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। তত্বজিজ্ঞাস্থ অর্জুন 
ভপ্গবান্‌ শ্রীকষ্ণকে কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ ও কর্মফল ত্যাগ, এই ছু 
ত্যাগের তারতম্য জিজ্ঞাসা করিলে পর শ্রীকুষ্ণ বলিয়াছিলেন,_-হে পাথ”! 


কত ঞত 





* এ সকল বেশ-ভূষ! ও নিয়ম-সংযমাদির যে সব্্যাসে প্রয়োঞ্জন নাই, 
মি এমন কথা বলিতেছি না। প্রকৃত ওঁষধের সঙ্গে তনুপান সেবনই 
ব্যবস্থা, আবার অন্ুপান ছাড়! ওষধে কতকটা ফল লাভ হয়) কিন্তু ওঁষধ 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনুপান সেবন করিলে কি হইবে? সেইরূপ 
প্রকৃত ত্যাগ বৈরাগ্য ব্যতীত বেশ-ভূষা ধারণও অনখ'ক। 


জীবন্ম,স্তি ২৬১ 


এত পশীপশপাসপীশগা 


জ্ঞ, দানাদি কর্মের অনুষ্ঠানকালে কর্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদির ফল কাঁমন! 
ত্যাগই আমার মতে শ্রেষ্ঠ । কাম্যকর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া মুমুক্ষুগণ 
তাহা ত্যাগ করিবেন ৰটে. কিন্তু নির্দোষ নিত্যকর্ম কোন মতেই ত্যজ্য 
নছে। নিত্যকর্মম বেদবিহিত পরমার্থ লাভের হেতু, ধর্মসাধনের পরমাম্ুকুল 
9 অবশ্যানুষ্ঠের়, না বুৰিয়া বা ভঠকারিতাবশতঃ যাহারা ইহা ত্যাগ করে, 
তাহার! তমোগুণী, কাপুরুষ ও জড়। অতএব-_. 


কাম্যার়াং কন্মাণাং ন্যাসং সম্যাসং কবয়ো বিছুঃ | 
__শ্রীমভাগবদগীতা 
কাম্যকর্ম্ের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। দেহ 
সন্ধে, মনুষ্য সকল কন্্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ন!। 
ঘিনি কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়াও কর্মফল ত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই 
বথার্থ সন্ন্যাসী। অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র অর্থাং_-পাপপুণ্যরূপ কম্মফলরাশি 
অভ্যাগীকে দেহান্তে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগকে ইহা 
কদাচ স্পর্শ ও করিতে পারে ন!। 
সাত্বিক, রাঁজস ও তামন ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ 
করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করা সাত্বিক ত্যাগ, ফলকামনা সত্ব যে কম্মের 
তাগ, তাহা রাজস এবং ফলেচ্ছাসহ কন্মানুষ্ঠান ত্যাগের নাম তামসত্যাগ। 
কর্ম ক্রেশ-সাধা বলিয়া ত্যাগ করা রাজস ও ভ্রান্তি পূর্বক কর্মত্যাগ তামস 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । সুতরাং সন্্যাসীর পক্ষে সাত্বিক ত্যাগ অবশ্য 
কর্তব্য। এই সকল গুণময় তাগ ব্যতীত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
শন্বৈগুণ্যবিষয়। বেদা নিশ্বৈগুণ্যো ভবাজ্জভুন” বলিয়া যে ত্যাগ বা সন্গ্যাসের 
কথা উল্লেথ করিয়াছেন, তাহা নিগুণাত্রক। এই গুণাতীত সন্যাসই 
সুমুক্ষগণের অবলম্বনীয়্ | কর্ম্মফলত্যাগরূপ সাত্বিক সন্ন্যাসেও নিত্যকন্মে 
কর্তব্যবুদ্ধ বর্তমান রহিয়াছে । আবার কর্তব্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না 


পিপি নল 


২৬২ প্রেমিক-গুর 


মটর লাস সি 


পারিলে সন্নযাসাশ্রমে অধিকার হয় না বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এক্ষণে এই ছুই বিরুদ্ধমতের সামগ্রস্ত এই যে, কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত ন! 
হইয়া উপস্থিত কর্ম্ম সকল ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক করিয়া যাওয়ার 
নাম নিগুপ ত্যাগ । পগ্মপত্র যেমন জল মধ্যে থাকিয়াও জলে লিপ হয় 
না, তন্রপ ধাহারা কর্তব্যবুদ্ধি শূন্ত হইয়া স্ব স্ব ইন্জিয় দ্বারা কর্মসকল যথা- 
ষথ ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহার! কর বা কর্মফলে জড়িত হয়েন 
না। এইরূপ ত্যাগের নামই গুণাভীত ত্যাগ,_ইহাই প্রকৃত-সন্নাস। 
এই ত্যাগ-সন্ন্যাসের মহিম! কীর্তন করিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন $-_- 


“সর্ববলোকেপি ত্যাগী সন্্যানী মম ছুর্লভঃ*। 

ত্যাগী-সন্যাসী সকল লোকের, এমন কি আমারও দুর্নত। কন্্ 
সম্বন্ধীয় ত্যাগের ইহাই সুন্দর মীমাংসা । কর্মরত্যাগ ব্যতীত ব্ষিয়তোগ- 
ত্যাগ সন্যাসীর অবনত কর্তব্য। কিন্তু তাহাঁও গুণাতীত হওয়া প্রয়ো- 
জন। শীন্্রবিধি না মানিয়া কঠোর তপস্তায় দেহ নষ্ট করাকে তামসত্যাগ, 
সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি আশায় ফলমূলাহারে তপস্বী হওয়ার নাম রাজস- 
ত্যাগ এবং চিত্ব-শুদ্ধির জন্ত যে বিধি-বিহিত সংযম, তাহাই সাত্বিক ত্যাগ । 
কিন্তু এই সকল ত্যাগ গুণময় বিধায় সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয় নহে । সন্যাসের 
তাগ নিগুণাত্ক। প্রলুক না হইফ্! অনাসন্ত ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহা 
স্বস্ব বিষয় ভোগ করার নাম, গুণাতীত ত্যাগ । নতুব! লেংটি পরিয়া 
বা লেংটা হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকার নাম ত্যাগ নহে। লেংটিতে 
আসক্তি আর গরদে বিরক্কি, কুটিরে আসক্তি আর কোঠার বিরক্কি, 
শাকে আসক্তি আর মিষ্টান্ন বিরক্তি, কম্বলে আসক্তি আর গদিতে বিরক্তি, 
নিগুণ ত্যাগের লক্ষণ নছে। আসক্ত বা বিরক্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্বক 
স্ব স্বইন্দ্িয় দ্বার যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করাকেই গুণাতীত ত্যাগ বলে। 
এইরূপ নিপুণ ত্যানীই প্ররুত সন্ন্যাসী । যথা ২. 





সি পট নস লি সমস পলি রস পো শপ লো পরী পা পাস সত সিল পা সত 


জীবন্ম,ক্কি ২৬৩ 


৬৭ পাতি সা পাক পাপ 





সদম্গে ব কদন্নে বা লোষ্ছ্রে বা কাঞ্চনেহপি বা। 
সমবৃদ্ধিবস্ত শশ্বৎ স সন্ন্যাসী চ কীর্তিতঃ ॥ 


ধাহার উত্তমান্ন ও নিকুষ্টান্নে এবং মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি 
জন্মিয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীঙ্ভিত। তবে ত্যাগের অর্থ কি ?-- 
শিবাবতার শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন ;-- 


ত্যাগোথসে। কিস্তি আসক্তিপরিহারঃ | 
-মণিরদ্রমাল!। 
আসক্তি পরিত্যাগের নামই ত্যাগ । জ্ঞান-গরিষ্ঠ খষিশ্রেক্ট বশিষ্ঠদেবও 
বলিয়াছেন £-- + | 
যত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্তক্তং বিদ্ধি রাঁঘবঃ | 
মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমনঃ স্খাবহঃ ॥ 
-যোগবাশিষ্ট । 
যাহা মন হইতে ত্যাগ করা যায় তাহাই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ 
মাত্র প্রশস্ত নহে। মন হইতে বিষয় পরিত্যাগ করিয়। সংকল্প-বিকল্প 
বর্জিত হইয়া স্থখী হও। অতএব যিনি মন হইতে ভোগ্য বিষয়ের 
আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্যাপী। অনেকে আপনার 
সকল বস্তই পরিত্যাগ কারতে পারে, কিন্ত আপনাকে কেহ সহজে ত্যাগ 
করিতে পারে না । স্বৃতরাং সর্বোত্তম সন্ন্যাসী তিনিই, ধিনি সমস্ত কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্তিবশস্বদ হইয়া আপনাকেও 
পরমেশ্বরের চরণে সমর্গণ করিয়াছেন। যখন তোমার “তুমিত্ব* বরহ্গস্বরূপে 
কিম্বা ভগবানের সত্তার ডূবিয়া যাইবে,_যখন তোমার নিজ অস্তিত্বের 
কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাঁকিবেনা ) তখসই তুমি ত্যাগী_-তখনই তুমি বৈরাগী 
--তখনই তৃঘি প্রন্বত সর্ন্যানী। 


পম পপি সি, সি সিলাসপরপস্পিপরস এপ সদা সপ্্্াসপসি্ ৯সসস্স্স্িক িা পসপাসসিা  পাসস লাস সালা 


২৬৪ প্রেমিক গুরু 


৯৯ ধর গাব ১4 3৯ বা ৮০ উপ তর ক পপ পা পাপ ৮ পা পাল পপ লাশ পি একি সপ্ত পাশীপাপা পশ পপ পপি) এ 


এতাৰতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, (ফিনি 
কর্তব্যবুদ্ধি শূন্ট হইয়া উপস্থিত কর্মুসকল করিয়া যান এবং নির্লোভ হইয়া 
অনাসক্ত ভাবে বিষয়-ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই নিগুণ-ত্যাগী। 
সম্যকৃরূপে এই প্রকার ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্যাস। ভগবান্‌ নিগুণ__ 
গুণের অভাব নহে, গুণের অতীত অবস্থ। মাত্র ; অর্থাৎ-তিনি গুণে লিপ্ত 
না হইয়া গুণের দ্বারা কাধ্য করিয়া থাকেন। তত্দ্রপ সন্যাসীর ত্যাগ নিগু- 
ণাআ্মক, তাহারাও গুণে লিপ্ত না হইয়! গুণের কর্ম করিয়া যান) ভাহাতে 
বিরক্ত বা আসক্ত নহেন। এইরূপ ন্তাসই প্রকৃত “সন্যাস” পদবাচ্য । 
গৃহস্াশ্রমে থাকিয়াও মুমুক্ষুব্যক্তি সন্ন্যাসী হইতে পারেন) তাই জনক, 
অন্বরীষ প্রভৃতি গৃহিগণ সন্যাসী পদবাচ্য। আর যাহারা কৌপীন-করঙ্গার 
মায়া ছাড়াইতে পারে না, তাভারা সন্ন্যাসাশ্রমী হইলেও গৃহস্থাধম £ আবার 
যে কোন আশ্ররী হ্ইয়। নির্পিপ্তভাবে সংগারে থাকিতে পারিলে, তিনিই 
সন্ন্যাসী এবং মুক্তি লাভের অধিকারী । নিলিপ্ত গৃহী এবং প্রকৃত সন্যাসী 
একাসনে অবস্থিত; তাহাদের মধ্যে ব্যবহারিক ভাবে পার্থক্য থাকিলেও 
পারমার্থিক ভাবে কোন ও বিভিন্নতা নাই । আমরা পুরাণের 


হরিহর মুর্তি 


হইতে এ তত্ব শিক্ষা করিয়াছি । এখানে হর শবে শ্রশানবাসী শিব এবং 
হরি শব্দে বৈকু বিচারী বিষুণকে বুঝিতে হইবে । হিন্দুমান্রেই অবগত 
আছে যে, হরিহর অভিন, যে মুঢ় তাহাদের ভেদ করনা করে, সে নারকী 
যথাঃ-_ | | 


গঙ্গাদুগাহরীশানাং ভেদকৃম্নারকী তথ! ॥ 
| _বৃহন্প্্ পুরাণ । 


জীবন্মক্তি ২৬৫ 


হরি ও ঈশানে ভেদ বুদ্ধি করিলে নিরয্নগামী হইতে হয়। সুতরাং 
তাহারা উভয়ে যে এক, তাহাতে সন্দেহ না । কিন্তু বাহাত;ঃ আকাশ- 
পাতাল ভেদ দৃষ্ট য়। একজন সর্ধত্যাগী শ্মশানবাসী,-খর্পর মাত্র 
সম্বল-_বিরূপবেশে ভ্রমণ করিতেছেন; কাজেই হর ত্যাগী--বৈরাগী-- 
সন্ন্যাপী। অপর একজন মণিমুক্রাথচিত ও নৃত্যগীতপূরিত বৈকুণ্ঠাবহারী, 
পার্খে অনুপমা সুন্দরী; কাঁজেই হরি ভোগী-খিলাসী__গৃহবাসী । স্লতঃ 
উভয়ের মধ্যে পাথক্য দৃষ্ট হইলেও মুলতঃ কোন বিভিন্নতী নাই। শিব 
সন্যানী সত্য ।_কিন্তু দেখিয়াছ কি. উহার কোলে কে? বিশ্বমোচিনী 
রমণী, উনি কে? উনি জীবজগত্রূপ! বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি । শিব সন্যাসী 
হইয়া আমিত্ব ও আমিত্বের হংঙ্ৰীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়াছেন বটে) কিন্তু জগৎ- 
সংসারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন , পরারথেম্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন, 
তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই বটে) কিন্তু তিনি প্রত্োক ভূতের 
হিতসাধনের রত; তাই ভূতনাথ নামে পরিচিত। তাহা হইলে শিব 
সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারে লিপ্ত । আর আমর! হরিকে গোকুলবিহারীবূপে 
দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে মাতোয়ারা ;- রাঁধা- 
প্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্য অবহেলাতে রাধাকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগে 
উদ্ঘত। সকলেই জানিত শ্রীকষ্ণের রাধাগত জীবন ;__রাধার ক্ষণকালের 
বিরহে বুঝি তিনি বাঁচিতেন না। কিন্তু কৈ? যেমন অক্রুর আসিল 
মথুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রওনা হইলেন, 
রাধার নিকট বিদায় লইয়! যাওয়ার আবশ্বাক বোধ করিলেন না। শ্রীরষ্ণের 
মথুর! গমন সংবাদ পাইয়া সঙ্গিনীগণ সহ রজিনী রাই আসিয়া পথিমধো 
রথচক্রের নিয়ে বুক দিয়! পড়িয়া বলিশেন, “আমাদের হৃদয় চথচক্রে নিম্পে- 
ধিত করিয়। মথুর! গমন কব।” শ্রীকৃ্ণ সেই প্রেমোম্মাদিনী গোপ-রমণীর 
ম্মভেদী কাতরতায় রক্ষেপ না করিয়। মথুরা চলিয়। গেলেন। রাম 


২৬৬ প্রেমিক-গরু 


সি সপপস্পীিাস্পাসিপানপাসপিসপি স্পা স্পা সিপাস্পিস্স শপ ০ পাসিউাসপসসি ৬০৭ 





শপ 


অবতারে পতিপ্রাণা জানকীকে বিনা অপরাধে কেবল রাজার কর্তৃব্যে 
বনে দিলেন। তাহা হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রীপু্র বিষয়-বিভবের মধ্যে 
থাকুন না, কথনও স্ত্ীপুত্রের ত্বাচল ধরিয়া কর্তব্যে অবহেলা করেন 
নাই) আত্মন্থথে অন্ধ হইয়া তিনি জীবের ছুঃখ বিস্মৃত হন নাই; আত্ম- 
স্বার্থে পরার্থ পদদলিত কয়েন নাই; আপন হিত করিতে জগতের হিত 
ভুলিয়া যান নাই, কাজেই হরি গৃহী হইলেও নিলিপ্ত। তবেই হর সন্যাসী 
হইয়াও লিপ্ত আর হরি গৃহী হইয়াও নিলিপ্ত; আবার লিগ্বসন্্যাসী ও 
নিলিপ্তগৃহী একই কথা _স্ুতরাং হরিহর অভেদ। এদিকে আবার গৃহীর 
আদর্শ ছরি এবং মন্ন্যাসীর আদর্শ হর। অতএব যে গৃহী হরির আদর্শে 
জীবন গঠন করিয়াছেন এবং যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন 
করিয়াছেন, তাহারা উভয়েই সমান,--তাহাদ্বিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। 
বরং হরির আদশে গঠিত জীবন গৃহস্থ_যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে এখনও 
জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাহার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । আর হরের 
আদর্শে গঠিত জীবন সন্্যাসী সর্বপ্রকার গৃহস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা বলাই 
বাহুল্য । তাই সে কালের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিষ্ঠায় সমান পারদর্শী 
হইয়াও বিলাসী রাজাগণ ত্যাগী ব্রা্ণগণের নিকট জোড়হস্ত ছিলেন। 
তাই জনক রাজা অনেক ব্রাঙ্গণের শিক্ষাাতা গুরু হইয়াও তাহাদিগের 
নিকট শিষ্যের ন্তাযস অবস্থান করিতেন। আর হরিহর অভিন্নাআ হইয়াও 
সন্স্যানী হরই প্জগব্গুরু” পদবাচ্য হইয়াছেন । 

অতএব গৃহস্থ কিন্বা সন্ন্যানীই হউন, যিনি আত্ম-স্বর্ূপে অবস্থান 
করতঃ নিলিগুঁভাবে কন্মানুষ্ঠীন এবং অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিয়াও 
জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । " এই 
প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই পৃহী ব্যাসদ্দেব 
এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্ধ্য একট তাসন প্রার্থ হইয়াছেন। সুতরাং আসনে 


ীবন্মক্তি ২৬৭ 


পপি সিসি লালন পাদ পিস 





াসিলাসপপাসপিপাম্পীশিস। 


কিন্বা বসনে, সংযমে কিন্বা স্েচ্ছাচারে, কৌপীনে কিন্বা কন্থায়, দণ্ড কিন্ব! 
কমলে, ছাই মাটা কিন্বা ত্রিপুণ্ুতিলকে অথবা দেশে দেশে ভেসে 
বেড়াইলে সন্ন্যাসী হুওয়। যায় না। আবার বলি যেন ন্মরণ থাকে,_যে 
কোন আশ্রমতুক্ত হউন না কেন, ধিনি আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বিশ্বময় 
প্রসারিত পুর্ববক সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল সার সম্বল 
করিয়াছেন, যিনি পরকে অমৃত বিলাইয়া নিজের জন্য কালকৃট সঞ্চিত 
করিতে এবং পরের গলায় মণিহর জড়াইয়া আপন কণ্ঠে ফণীহার দোলা- 
ইয়া আনন্দে গালবাছ্থ করিয়া নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই 


প্রকৃত সন্ন্যাসী । আর এইক্নূপ সন্যামীর নিকট জগৎ গললগী-কৃতবাসে 
দওবৎ প্রণত হয়। 





৯ পাস পাপী লস পপ পাস তি পলা পিপি 





আচাধ্য শঙ্কুর ও গৌরাজ্জেব 





যিনি শঙ্করাচার্ধ্য কিম্বা গৌরাঙ্গদেবের স্তায় সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাহার 
জ্ঞান ও ভক্কিয় মন্দাকিনী আমিত্বপ গোমুখীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া, 
সংসাররূপ হর-জটার জটীলবর্ত্য পার হয! পৃথিবী প্লাবিত করিয়া! বহিয়া 
বায়, যাহার উচ্ছ,সিতবেগে নান্তিক পাষগুরূপী মন্ড এরাবতও তৃণের ত্যানস 
তাপিয় ষাইতে বাধ্য হয়, সেই সন্যানের ত্যাগমন্ত্-সমুডূত পুণাময় আননদ- 
প্রবাহে আপনাকে ভাদাইয়! দিয়া আত্মহারাবৎ চালিত হইতে পারিলেই 
তাহার জীবন সার্থক হইল। এইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার কন্ঠ 
হিন্নুশান্ত্রপ্রধানতঃ দুইটা পথ নির্দিষ্ট আছে, একটা জ্ঞানপথ,_অপরটা 
ভক্তিপথ। মাহার! জ্ঞানকে ভ্ঞানপথ এবং ভক্তিকে ভক্তিপথ বলিয়া মনে 


২৬৮ প্রেমিক-গুরু 


পাস পাস্টিপাসিপীস্িলাসি পাসপাসিলাি পাস্িপাসটপাস্পি স্পস্ট পেপসি পাপা পাস 


করে, তাহারা সমধিক ত্রাস্ত। জ্ঞানপথেও্ড কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন 
বাইতে হয় এবং ভক্তিপথেও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমস্থয়ে গমন করিতে 
হয়। ম্তরাং উভয় পথেই গমনের উপায় একট গ্রাকার, কিন্তু পথের 
বিভিন্নতা আছে । জ্ঞানমার্গের নাম বিশ্লেষণ-পথ আর ভক্কিমার্গের নাম 
'শ্লেষণু-পথ | কাধ্য ধরিয়। কারণে যাওয়ার নাম বিশ্লেষণ বিচার, আর 
কারণ লাভ করিয়া! কার্ধ্য-রহস্ত অবগত হওয়ার নাম সংশ্লেষণ বিচার । 
ধাহারা জড়জগৎ ধরিয়া “নেতি” পনেতি” করিতে করিতে স্কুল স্থশ্ম অতি- 
ক্রম পূর্বক ব্রদ্ধানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তীহারাই জ্ঞানমার্গী, আর 
বাহার! ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়। এই জীব-জগৎ তাহারই বিকাশ মনে করতঃ 
লীলানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাহারাই ভক্তিমার্গী। 
ভগবান শঙ্কর চাধ্য আবিভূ্ত হইয়! সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে স্বরূপ- 
লক্ষণ সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদার গর্তে 
সর্বাধিকারী জনগণ বিশ্রাম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে | মানব এক নূতন 
চক্ষু লাভ করিয়া! জড়-জগতের স্ুস্থল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি করতঃ 
মরজগভে অমরত্ব লাভে ধন্ত হইয়াছে । কিন্তু আচাধ্যদেব যে উপায়ে ব্রহ্ধ 
স্বরূপ লাভ করিবার পন্থা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ পথ-- 
জ্ঞানমার্গ । আর ভগবান্‌ গৌরাঙগদেব তাহা লাভ করিবার যে উপায় প্রচার 
কারয়াছেন, তাহা সংশ্লেষণ পর--ভক্তিমার্গ ॥ তাই শঙ্করাচা্য জ্ঞানাবতার 
এবং গৌরাজদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত হন । 
জ্ঞানী ব' ভক্তকে জ্ঞানমার্গের ব! ভক্কিমার্গের লোক বলে না। জ্ঞান- 
মার্গেও ভক্ত ও জ্ঞানী এবং ভক্তিমার্গেও জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয় শ্রেণীর 
লোক বিস্যমান রহিয়াছে । কিন্তু অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক গৌড়া 
ব্যক্তি সকল এ অধ্যাত্ম সত্য অবগত না হইয়! স্ব স্ব বিদ্বেষ বুদ্ধি বশত: 
চালিত হইয়! অনর্থক কোলাহল করিয়া থাকে। ক্ঞানপথ বড় কি তক্তি- 


জীবন্মক্ি ২৬৯ 


৮০৮০৯ শিপ পিপি পোপ 





পে সপস্টিপাটিপান পাটি পাসস্পিসিপস্পিসি পাসিপািপাস্ট পাস সিল? 





পাপা 





পথ বড়, এই বিচার করিতে গ্রিয়৷ কেবল বাজে বাদ-বিতগ্ডা| লইয়। 
কালাতিপাত করে ।* যত মত তত পথ; রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার 
যে পথে জধিকার জন্মিয়াছে, তাহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে। মুর্শিদা- 
বাদের নবাব ও বর্ধমানের মহারাজা! এই ছুইজনের মধ্যে কে বড় তাহ 
বিচার করিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিলে পরপিগুভোজী ভিথারীর ক্ষুধা 
নিবৃত্তি হইবে কি ?-_এঁ সকল বাজে তর্ক ছায়া! ভিক্ষায় বাহির হওয়| 
যেমন ভিক্ষুকের কর্তব্য ) তন্রুপ ধর্মের ছোট বড় না বাছিয়া সর্বদা আপন 
আপন অধিকারানুরূপ ধর্মকা্ধ্য করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাধ্য। নদী- 
তীর-স্থিত গ্রামবাসী যেমন নদীর ঘাটে গমন করিবার জন্ত আপন আপন 
বাসস্থান হইতে সুবিধান্ুরূপ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া লয়, তদ্রুপ মানবও জন্মা- 
স্তরের সঞ্চিত গুণ-কর্থ যে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহাকে এবার সেইস্থান হইতে গমন করিতে হইবে। অন্ঠের গম্য-পথ 
তাহার পক্ষে ভয়াবহ; স্থৃতরাং পরের পথ লইয়া সাধকের আন্দোলন- 
আলোচনা বিডুগ্বনা মাত্র। অবতার লইয়া যাহারা ছোট বড় বিচার 
করিতে যায়, তাহারা ধর্মরপ্রোহী নারকী মাত্র । একটা অবতারকে চিনিতে 
পারিলে কোন অবতারের রহস্তই অজ্ঞাত থাকে না। থুষ্টান অবতারবাঁদ 
বুঝে না, তাই শঙ্কর বা গৌরাঙ্গের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া 
তাহাদের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে। আবার যে হিন্দুসাধক অবতার 
তত্ব বুঝিয়াছে, সে মহক্গদ বা ষীণ্তকেও তক্তিবিনআরহদয়ে সম্মান দান করিয়া 
থাকে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ম্মন্দেশের লোকের ভগবান্‌ শঙ্করা চাধ্যকে 
বুঝিবার কোন সময়েই সুযোগ হয় নাই ; তৰে গৌরাঙ্গদেবের এই দেশেই 
লীলাভূমি, কাজেই অধিকাংশ লোক তীয় ভক্ত । কিন্তু তাহারা সংস্কার 
বশে গৌরভক্ত হইয়াছে মাত্র, প্ররুত প্রস্তাবে অতি অল্প লোকেই তাহার 
মহিম! জ্ঞাত আছে। তাহারা গৌড়ামির চসমায় চক্ষু আবৃত করিয়া 


লস্পিলাসিপাখিতপাসিও পাই? 


২৭ প্রেিক-গুর 


০০০ 





আর পাপ পাস পপ পপ শী ৯ শসা এসি অপি শসা ৯৯৮ 


একের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে অন্তের নিন্দা প্রচার করিয়া ঘা । 
পবের ধর্ম নিন্দায় নিজধর্ম্বের গৌরব হানি হয়। এই সোজ। কথা যে সকল 
ব্যক্তি বুঝিতে পাৰে না, ভগবানের্,কুপা ব্যতীত তাহাদের গত্যস্তর নাই। 


এক অবতার দয়াল; কিন্তু কোন অবতার দয়াল নহে ?_-একই 
ভগবান্‌ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জীবের অভাব-পুরণ।থ”ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবতীর্ণ 
হইয়া থাকেন। অবতার কথাটাই যে দয়ায় মাখা, জীবের প্রতি দয়া না 
হইলে তিনি শ্বর্ূপ ছাড়িয়া জীবভাব অবলম্বন করিবেন কেন? আর 
কোন্‌ অবতার অপ্রেমিক আমরা তাহা বুঝিয় উঠিতে পারি না। যিনি 
রাজ্যব্য, পতিব্রতা স্ত্রী ও শ্প্িপুক্র পরিত্যাগ করিয়া জীব-ছুঃখ মোচনের 
জন্য যৌবনে সন্্যাসী হইলেন, সে বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক ? যিনি বিষ্বিসার 
রাজ্লার নিকট নিজের অমুল্য জীবনের বিনিময়ে কতকগুলি ছাগলের 
প্রাণভিক্ষা চাহিয়। ছিলেন, সেই বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি ক্রুশে 
বিদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ব্যক্কিবর্গের জন্য দুয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
ষিশ্ত কি অপ্রেমিক ? আর শঙ্করাচার্যা তো প্রেমের বীজ বপন করিয়া 
গিয়াছেন। পাপী-পুণ্যবান, ব্রাহ্মণ-চগ্ডাল কিম্বা কীট-পতঙ্গকে সংবৃদ্ধিতে 
ভালবাসিতে যাওয়া কি সৌজা কথা 1_-ধ'রে বৈধে কি পীরিত হয় ?-. 
কিন্ত আমি “আমাকে” ভাল বাসি, ইহা বুদ্ধি খরচ করিয়! বুঝিতে হয় না, 
আবার আকীট ব্রহ্ম পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বেরই বিকাশ ; 
ইহাই শাঙ্করমতের মূল-মন্্র। সুতরাং আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি লইলে 
'আত্মগ্রীতি বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হইবে। অনেকে মনে করে, শঙবরাচাধয 
ভক্তিতর জ্ঞাত ছিলেন না। যিনি বিবেকচুড়ামণি গ্রন্থে মুক্তিসাধনের যত 
প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে “ভক্তিরেব গরীয়পী” বলিয়া ভক্তির প্রাধান্ত 
গ্রমাণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিতত্ব বুঝিতেন না বলিলে নিজেরই মূর্খতা 
ও নির্জ্জিত| গুকাশ পায়। আবার আর এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী ভগবান 


জীবন্ম তি ২৭১ 


পাস পি তল এ লি পিছ সি ০ সি লি পাস পাসিশপাসিপ পাসীসস্টিিসপস 





৯ পাম শি, পাপ লাস, পপ পা পি সি 


গৌরাঙ্গদেবকে “শগী পিপির বেটা” মনে করিয়া মুন্সিয়ানা চালে নাপিকাটা 
কুষ্চিত করিয়। থাকে। অথচ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পণ্ডিত মোক্ষ" 
মূলার বলিয়াছেন, যে দেশে গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, 
সে দশ এবং সে জাতি কখন হীন নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের দেশে 
এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত নী,” ধাহার আবির্ভাবে পতিত দেশের ও 
পতিত জাতির কলঙ্ক ঘুচিয়া গৌরব প্রতিঠিত হইয়াছে, তীঙাকে হৃদয়ের 
ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে শ্রেচ্ছ-দাসত্ব-উপজী বী-জীবের দ্বণ্য-জীবনের উপায় 
হইবে কি? এমন দিন কবে হইবে, যে দিন দেখিব প্রত্যেক বাঙালী 
ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-পদে প্রাণের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলী প্রদ্ধান করি- 
তেছে। গৌরাঙ্গদেব ষে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, ঘরের ধন। বাঙ্গালী 
না যতদিন গৌরাঙ্গদেবের আদর শিখিতেছে, ততদ্দিন তাহাদের জাতীয় 
উন্নতি সুদূর পরাহত । ও?রে আজিও যে পাঁচশতবৎসর হয় নাই, 
এখনও বাল্গালার অনেক পল্লীর ধুলিতে তাহার পদধুলি মিশ্রিত রহি- 
য়্াছে ;-_বাঙ্গীলার রজে লুটাইলেও তাহ।র করুণ! প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 


ভগবানেরই অবতার হইয়া থাকে, ম্থতরাং অবতারমাত্রেই মূলতঃ 
এক। এক অবতার অন্ত অবতারের মত বিনষ্ট করিয়া নিক্তমত প্রতিষ্ঠা 
করেন, ইহা! ভ্রান্ত-ধারণ! । আমারা জানি এক অবতার কর্তৃক অন্য, অব- 
তারের মত্ত পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়৷ থাকে । তবে সমাজের 
সংস্কার নষ্ট করিবার জন্ত পরবর্তী অবতার পূর্ববন্তী অবতারের মত গুলির 
নিন্দা করিয়া নূতন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দেন। তাই বুদ্ধদেবকে কামনা- 
মূলক কর্ম্দের অসারতা! প্রতিপন্ন করিতে সময়ে সময়ে বেদের নিন্দা 
করিতে হইয়াছে । আবার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানের বহুপর 
যখন হিন্দুসমাজ কেলব জ্ঞানের শুষ্ক কথায় ভরিয়া গেল,-_আত্মসমাধি, 
াত্মন্ঞানের পরিবর্তে কেবল বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়। মুখে ব্রক্ধবিৎ 


২৭২ প্রেমিক-গুর 
55: রাযি দ্র 


এবং কাধ্যে নাস্তিকতা ও ভোগলোলুপতা প্রযুক্ত হিচ্দুগণ যখন উন্মার্গ- 
গামী হইয়া পড়িল, তখনই ভগবান্‌ গৌরাঙ্গদেব আবিভূর্তি হইয়া সংশ্লেষণ- 
পথ অর্থাৎ ভক্তিমার্গের দ্বায় উদযাটিত করিয়! দিলেন। অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট 
সোহহং জ্ঞানীর সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য আত্মানাত্ম-বিচারন্ধপ বিশ্লেষণ- 
পথের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের নিন্দাবাদও তজ্জন্ত তাহার প্রচার করিতে 
শইয়াছিল। দেশের লোক কি ভুলিয়া গিম্াছে গৌরাঙ্গদেব শঙ্করাচাধ্যের 
প্রতিষ্ঠিত সন্যাসধন্্মাশ্রিত ভারতীসম্প্রদ্ায়তুক্ত শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকটে 
লন্নযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । সন্ন্যাসগ্রহণাস্তর বিশ্লেষেণ-পথে যাইয়া আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করতঃ তিনি সংশ্লেষণ পথ অবলগ্বন পূর্বক সেই পথেই হিন্দু- 
সমাজকে পরিচালিত করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । 


অনেক বিকটতক্ত গৌরাঙ্গদেবের মহত্ব প্রচার করিতে গিয়া বলিয়া 
থাকে যে মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্বভৌম এবং সন্নাসীর নেত। শ্রীমৎ 
প্রকাঁশানন্দ সরস্বতী তাহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হই! তদীয় মত গ্রহণ 
করিয়া ছিলেন। তীহার1 সাধক মাত্র, আর গৌরাঙ্গদেব অবতার । সাধক 
বুঝিতে পারিলে বিনা বিচারে অবতারের চরণে লুণ্ঠিত হইবেন। কিন্ত 
তাহাদিগকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিদবন্দ্ী দূপে উপস্থিতি করিলে তাঁহার 
আর মহত্ব কি?__বরং গৌরবের হানি হইয়। থাকে । এই সকল 
লোকের দ্বারা সমাজের মঙ্গল দূরে থাক্‌, হিংসাছেয বৃদ্ধি হইয়া সমাজের 
সমধিক অমঙ্গলই সাধিত হয়। 

বিশ্লেষণ অর্থাৎ_-জ্ঞানপথের সাধকগণ ব্রহ্ষসত্তায় নিমগ্ন হইয়া যান, 
লীলানন্দ ভোগ করিতে পারেন না; আবার সংশ্লেষণ-পথের লোক লীর্লা- 
নন্দে ডুবিয়া শ্বরূপানন্দে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু ষিনি বিশ্লেষণপথে গমন করিয়! 
ংলেষণ-পথে ফিরিয়া আসেন. তিনিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মন্থরূপে 
লীলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। একমাত্র তাহার জীবনই সম্পূর্ণ। 





জীবন্মুক্তি ২৭৩ 


৯১47 পপ শপ সি পাপা পাস জা সস্তা পাস্তা এপি শশা দপিসিশিিিপিসশাপাপাস্প্শািাশিপাসাস্পিশীসপা 


ধাহারা লীলানন্দে মাতিয়া যান তাহার! নিত্যানন্দের আস্বাদ না পাই 
নিত্যাবস্থা কঠোর ও কফ জ্ঞানে বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আবার ধাহারা 
কেবল নিত্যানন্দে মাতোয়ারা, তাহারা অনিত্যজ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধা 
প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবান্‌ যেমন নিত্য অর্থাৎ অনার্দি ও 
অনস্ত, ভগবানের লীলাও তদ্রুপ অনাদি ও অনস্ত। মসুতরাং নিত্য 
ও লীলা, ভগবানের এই উভয় ভাব বুগপৎ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তিনিই ব্রপ্মবিৎ--তিনিই প্রেমিক-শিরোমণি। ভভ্তিমার্গ ও জ্ঞান্যার্গের 
মধ্যে একটা পথ অব্লম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি হয় ন!। 
উভয় মার্গীবলম্বন অর্থাৎ_জ্ঞান ভক্তির সমন্বরী-মার্গে গমন না করিলে 
পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যাঁয় না $--এবং হৃদয়ের সন্কীর্ণতা দূর হইয়' 
সার্বভৌম উদারতা জন্মে না। কাজেই তাহারা সাম্প্রদায়িক গন্ডী 
ছাড়াইতে ন! পারিয়! হিংসাদেষে ধন্মজগৎ কলুষিত করিয়া থাকে । আর 
ধাহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইয়াছে, তাহার নিকট কোন গোল 
নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সম্প্রদায়ে মিশিয্া, সকল রসে 
রসিয়া এবং সকলের নিকট বসিয়৷ সর্বপ্রকার আনন্দ লাভ করিয়া 
থাকেন। হনুমাম্‌, প্রহলাদ, শুকদেব, জনক প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞানভন্তিক 
মিলনে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, গুরু নানক 
প্রশ্তি মহাপুরুষগণও জ্ঞানভক্তির চিলনানন্দের আ+স্বাদ পাইয়াছেন। 
শহবরাচার্ধ্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলনই জ্ঞানভক্তির সমন্বয্স। আমরা 





ভগবান্‌ রামু 


পরমহংসদেবের জীবনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের অপুর্ব মিলন দেখিয়াছি | 
"অদ্বৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে যা খুসী তাই কর” এই বলিয়া তিনি এক 
নিঃশ্বাসে ধর্মজগতের যাবতীয় গোল মিটাইয়া দিরাছেন। কেননা বিশ্লেষণ 


৯৮ 


২৭৪ প্রেমিক-গুরু 


০--০ পি উদাস দাছিপসডাসিগাউি পিট লী সিপাপাসটসপাসিপসসি পিপপিসসিসিনসিল উিাসিসিলিস স্পা তিলাাসিপা্পািস্পিস্িসিশিশািসপি্পিটিপীশীিপীপা্ি সিস্ট পিপিপি প্লিস পাপা ৯ পপি পাটি শপ সা পিল 


অর্থাৎ__জ্ঞান-পথে অদ্বৈততত্ব লাভ করিলে যে কোন সংশ্লেবণ অর্থাৎ 
ভক্তিপথ অবলম্বন কর! যাইতে পারে। কারণ জ্ঞান লাভ হইলে সাধক 
বঝিতে পারে বে, একই অ্ৈততত্্ অনন্ত আধারে অনস্তরূপে- অনন্য 
ভাবে প্রকাশিত হইতেছে । জুতরাং তখন সমস্ত ভেদ-ভাব বিদুরিত হয়__ 
ভিংসা-বিদ্বেষ পলায়ন করে । আর 'এক স্থানে পরমহংসদেব বলিয়াছেন : 
জ্ঞানীরা নেতি নেতি করিয়! সিঁড়িগুলি অতিক্রম পূর্বক ছাদে উঠিয়াযান, 
কিন্ত ছাদে যাইয়া দেখেন যে, ছাদও যে চুণ সুরকী-ইটের সমষ্টি, সিঁড়ি- 
গুলিও তাহাই । রামকুষ্ণ সর্বসাম্প্রদায়িকধর্মের ভাব স্বতন্ত্র রাখিয়া, 
তাহাদের ওৎপত্তিক কারণ একস্থান নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। তিনি 
খুষ্টান, মুসলমান, হিন্দুর শাক্ত-বৈষ্ণবাঁদি, কাহারও ভাব নষ্ট করিয়া দেন 
নাই, সব ধর্ম সত্য জানাইয়া নৈষ্টিক ভাবে আপন আপন সাম্প্রদায়িকভাবে 
সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ৷ সর্বধন্ম্পমন্ধয় বলিলে এ কথা বুঝিও 
না যে, সব ভাব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক করিয়া দেওয়!। জ্ত্রীজাতি এক 
হইলেও ভগ্মীভাবে মাতার ভাব বুঝা যায় না। আবার ভগ্মীতে স্ত্রীভাব 
টপণন্ধি করিতে যাইলে ভগ্ীভাব বিকৃত হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সম্প্র- 
দায়ের উপাস্ত এক বস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাকা প্রযুক্ত, সেই সেই 
'ভাব শিক্ষাদ্ধারা সাধন করিলে তবে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। 
বৌদ্ধভাবে কি আর গোগীতাঁব উপলব্ধি করা যায়? আমার সাধন-পথটা 
একমাত্র সত্য, অন্ত গুলি ভ্রান্ত, এই ভাবের বশবন্তী হইয়া সকলের নিন্দা 
না করিয়া, সতী নারীর স্ায় আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাক। যে যেরপে 
উপাসনা করে, তাহার মনৌরথ সেইন্ধূপে সিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণ বলিক্বাছেন, 
“ভাব বন কিন্তু মূলে এক, সর্ব সাম্প্রদায়িক ভাঁব টনষ্ঠিক ভাবে সাধন 
করিলে একইসত্যে উপস্থিত করে ।৮ নৈষ্িক ভাব ও গোৌড়ামী এক কথা 
নহে। আপন ভাবে সতীর স্তায় সাধন! কর, কিন্তু কাহারও ভাবের নিন্দা 
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করিও না। স্কুলে বিডি নিশ্চিত ₹ নিশ্চিত হইলেও মূলে এক। ইহাই সর্বাধশম” 
সমন্বয়। ইহাই শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের পর্ণ মিলনাদর্শ। 

ভগবান রামকঞ্জদেবের আদশ বর্তমান ধর্ম-বিপ্রবকাপে /নিতান্ 
গয়ৌজন,--এই সত্য মকলের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের 
আর মঙ্গল নাই। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পূর্ণ সত্য--পগ্রকৃত ধণ্ম। 
স্ততরাং সাধকমাত্রেই সযড়্ে হদয়মনিরে শঙ্কর ও গোৌরাঙ্গকে একাসনে 
স্থাপন কর। আমরা কাহারও হৃদঘ্নে একাসনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গীকে 
দেখিলেই, বিনা পরিচয়ে তাহাকে রামকৃষ্ণতক্ত বলিয়া! বুঝিতে পারিব। 
গৌরাঙ্গের মধ্যে শঙ্করকে এবং রামকষ্চের মধ্যে গৌরাঙ্গ ও *ঙ্টরাকে 
একাদনে না দেখিতে পাইলে, তীহাদিগকে অবতার বলিতে জগৎ কুন্টিত 
ভইত। আমরা কবে দেখিব_এমন দিন কবে হইবে যে, প্রতোক 
সাধকের হয়ে ওতঃপ্রোতভাবে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। 
শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ অর্থাৎ__জ্ঞানভক্তির মিলন হইলেই ধর্দ্-জগতের যাব 
ছিংসাদ্েষ__ছন্বকোলাহল দূরীভূত হইয়। শস্তির-প্রেমের 'আমিয়ধাব 
প্রবাহিত হইবে। * তীহাদের অঙ্কে সাধারণ লোকও নিধিরবাদে স্থান 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হছইবে। ভগবান্‌ শঙ্গরাচাধ্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলন 
£ইলে জগতের যাবতীয় তেদভাব দুরীকৃত হইয়া প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিহ 


হইবে। 








ন্‌ 
তীয় 
তায় 


জীবনুক্তি-অবস্থ। 
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ধাহার হৃদয়ে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের এক সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে _. 
বাহার হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা, জ্ঞানসমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তিনিই 
জগতে জীবনুক্ত। তাই জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণাদর্শ শুকদেবকে *গুকো মুক্ত” 
বলিয়৷ শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তত্বজ্ঞানীনিলিপ্ত গৃহস্থ এবং 
পরমহংন সন্াঁসিগণ জীবন্ত; এক কথার ব্রহ্ষবিৎ ব্যক্তিই মুক্ত। 
“বদ্ধবিৎ ব্রদ্দৈব ভবতি” বলিয়া শ্রুতি ত্র্ষজ্ঞের মুক্তি ঘোষণ| করিয়াছেন । 
কিন্ত বরহ্মবিৎ বলিলে আধুনিক সমাজের লোক আতঙ্কে শিহরিয়৷ উঠে) 
তাহারা বরন্মবিৎ অথে” স্বেচ্ছাচারী, সমাজদ্রোহী, দেব-গুরু নিন্দাকারী, 
বেদ্বিরোধী নান্তিককে বুঝিয়। থাকে । যে দেশে শিবস্বরূপ বরক্গজ্ঞ 
পঙ্নরাচার্ধ্য আবিভূতি হইয়া! বর্ষজ্ঞান প্রচারে মুক্তির দ্বার উদ্বাটিত করিয়া 
. দিয়াছেন, সে দেশের লোক ব্রশ্মবিৎ সম্বন্ধে কেন এরপ ভ্রান্তধারণার বশবস্ী 
হইল, তাঁহা অঘটন ঘটন-পটিয়সী মাাই বলিতে পারেন। ব্রঙ্গজ্ঞ 
মহাত্ার নিকট যে ব্রচ্ম হইতে কীট পর্য্যন্ত সমান আ'দরে গৃগীত হয়। 
তাহার নিকট ব্রাঙ্গণ-চণ্াল, পুরুষ-না'রী, পাগী-পুণ্যবান্, ভড়-চৈতন্ঠ, 
অণু পরমাণু, বৃক্ষ-শিলা। কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তই ব্রঙ্গম্বরূপে 
প্রতিভাত হয়; সুতরাং একটা অণুও যে তীহার নিকট আত্মবৎ প্রীতির 
বস্তু এবং ভগবানের ্যায় ভক্তির সামগ্রী। লাধারণ লোক আপনার 
ইষ্টদেবতা ব্যতীত ্ন্য বস্তুতে তুষ্ট হইতে পারে না, আর ব্রহ্মবিদের 
নিকট পকল বস্তুই ইষ্টদেবতার স্বরূপ। শান্ত বলে শক্তি ভিন্ন গতি নাই, 
বৈষ্ণব আবার কালীর নাম শুনিলে কর্ণ মধ্যে অঙ্থুলী দিয়া থাকে, কিন্ত 


৮ শশী শি শি শিশাপি ভিসি শি শিপিশাসি সি শপ ১ শত পিস সিস পি শি এপ তিসশশিতিশ শনি শিপ কপি কত 


্রঙ্ষজ্ের নিকট কালী, বু শিব, প্রভৃতি সমান আদর প্রাপ্ত এ 
থাকেন। সাধারণু লোকে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণ মনে করে, কিন 
্রহ্মজ্জের নিকট সকল শিলাই নারায়ণ, সাধারণ লোক তুলসীবৃক্ষকে পবিত্র 
মনে করে, কিন্ত ব্র্জ্ঞানী বৃক্ষমাত্রকেই তুলসীর স্ায় পবিত্র ভ্ঞান করেন : 
সাধারণ লোকে গঙ্গাকে পুণানদ্ী মনে করে, কিন্তু ব্র্দবিদের নিকট সক 
নদীই গঙ্গাসদূশ। সুতরাং যাহার! নারায়ণশিলাকে লাথি মারিয়া কিন্বা 
রমজজান্‌ চাচার পাচিত পক্ষীবিশেষের মাংদ ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের 
পরাকাষ্টা প্রদর্শন করে, তাহারা কিরূপ ব্রহ্গবিৎ তাহা ব্যাস-বশিষ্-জৈমিনি 
পত্ঈলির বংশাবতংস হিন্দুগণের বুঝিবার শতি নাই। ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চা না স্াপিত মঠে শিব, বিষ্ণু, শক্তি প্রভৃতির মৃত্তিস্থাপন এব 
ভক্তিগ্রগদ্ৃচিত্তে গঙ্গা, মনসার পধ্যন্ত স্তোত্র রটনা করিয়া ব্রঙ্গজ্ঞানীকে 
কি তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ?-_ভায়রে! সকলই কালের 
প্রভাব। পমাজের স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছজ্ঘলতাই এইরূপ সর্বনাশের 
মূলীভূত কারণ, সন্দেহ নাই । 

ঈাভারা তন্ব-জ্ঞান বিচারপুর্বক বদ্ধ আত্মস্বূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, 
কিম্বা প্রেমভক্তির অযৃতধারায় ভাসিয়! যাইয়া! ইষ্টচরণে লীন হইয়াছেন, 
তিনিই ব্রক্মবিৎ-তিনিই ভীবনুক্ত। মন, বাক্য ও কর এই তিনটা 
বিষ্গ যে জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্গজ্ঞান। যথা -- 


একাকী নিম্পৃহঃ পান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জিতঃ | 
বাঁলভাব-সথাভাবে। ব্রন্মজ্ঞানং তছুচ্যতে ॥ 
--জ্ঞান-সম্কলিনী তত্ত্ব । 


যে জ্ঞানে জীব নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রা-বিবর্জিত হয় 
এবং বালকের হ্যায় স্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে ব্রঙ্গজ্ঞান বলে। শ্ুতবাং 


শ সাপটি সপাসপিসমপিস্িপাসপা পাপ পাপা? 
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স্পািলিশিশাপিপাসপলিসপিশাপ্সিসটিল পিসি এ পারিনি এ বি পাপী পিপসি০০ পরা 





সংযম বা ন্বেচ্ছাচার ব্রক্জ্ঞানের লক্ষণ নহে। যিনি ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছেন, তিনি রত্তমাংসের দেহধারী হইয়াও মুক্ত ;--কাড্েই জীবনুক্ত নামে 
অভিহিত হন। তাই শাস্ত্রে জীবনুক্তের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে যে, 
বর্তমানেহপি দেহেহস্মিন্‌ ছায়াবদনুবর্তিনি । 
অহন্তা-মমতাহভাবোঃজীবন্ম,জ্রম্য লক্ষণমূ ॥ 
যিনি শরীরে বর্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্তায় অনুগমঙ্গকারী এই দেহে 
অহংত্ব ও মমত্ৃভাব শৃহ্ত, তিনিই জীবনুক্ত। 
গুণদে'ষবিশিষ্টেহস্মিন্‌ স্বভাবেন বিলক্ষণে। 
সর্বত্র সমদশিত্ুং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণমৃ। 
গুণ দোষ স্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট এবং জগতে লিখিলবন্ততে 
. সমশিতা জীবনুক্তের চিহ্ন । | 
ন প্রত্যগ ব্রহ্মপণ! ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ। 
প্রজ্ঞয়া যে৷ বিজানাতি স জীবন্ম.ভ-লক্ষণঃ। 
ঘিনি বিশুদ্ববৃদ্ধির দ্বারা জীব ও শ্রন্দের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টির 
ভেদ কোন প্রকারে বিদিত নহেন, তিনিই জীবনুক্ত। 
ইঞ্টানিষ্টীর্ঘ-সংপ্রাপ্তো সমদরশিতয়াত্মনি | 
উভয়ন্রাবিক। রন্বং ভীবম্মভ্তস্ত লক্ষণম॥ 
ইষ্ট বিষয় বা ছনিষ্ট বিষয় সম্যক প্রাপ্ত হইলেও লমদর্শিতা দ্বারা 


আপনাতে ইষ্টবিষয়ে এ! '্নিষ্টবিষয্বে বিকৃতভাব না নওয়াই জীবন্মুক্তের 
চিহ্ছ। নুধীগণ পৰ্মাত্ম। জীবাত্মুর শোধিত একতাবপ্রাপিক্। বিকল্পরহিত! 


জীবন্মক্তি ২৭৯ 


৮ 
পাশপাশি এ 4 পাস তা পীস্টশি পাসিপাসিপসসপাসপিপাসিপাসপিপাস পাস সিরা টহ টক রে 


চিন্মাত্রবৃত্তিকে প্রন্তা বলয়! থাকেন। এ প্রজ্ঞ। সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া ব্রন্ধে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্জ কহে। দুঃখকঞ্টে ধাহার মন বিষাদদিত 
না হয়, আর স্থথভে্গেও ধাহার স্পৃহা না থাকে, এবং অনুরাগ, ভয়, 
কাধ প্রভৃতিকে ঘিনি পরিষ্ত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাহাকেই স্থিত প্রজ্ঞ 
কছে।* যিনি ব্রদ্মে বিলীনচিত্ততা-হেতু নির্বিকার ও নিষ্রিয় হইয়া 
নিত্যানন্দসুখাম্ুভব করেন, তিনিই স্থিত প্রজ্ঞ। এইরূপ ধাহার প্রজ্ঞা 
নিশ্চল ও ধাহার নিত্যানন্দ আছে, ঘিনি স্বপ্নের স্তায় প্রপঞ্জ বিস্মৃত প্রা 
তিনিই জীবনুক্ত। 


যস্ত স্িতা ভবে€ প্রজ্ঞ! যশ্যানন্দো নিরন্তর? | 
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায় স জীবন্ম,ক্ত ইব্যতে । 


ঠেম-ভক্তির অসমোর্ধ রসমাধুর্যে ধাহার চিন্ত ইঠ্টদেবতার চরণে 
চিরকালের জন্ত সংলগ্ন হইয়াছে; যিনি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রাণের 
ঠাকুরের প্রেমরদার্ণবে হারাইয়া৷ ফেলিয়াছেন, এবং এই জীবই ইষ্টদেবতার 
স্বরূপ, তিনি সর্বত্র সর্কভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন; এরূপ 
দর্শনকারী ব্যক্তিকে জীবনুক্ষ কহ যায়। সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত ষে 
চৈতন্ট স্বরূপ জগণীশ্বর, তাহাকে যিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্ম। বলিয়া 
জানিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত । 1 

প্রকৃত ব্রহ্ষগত-প্রাণ জীবনুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্যমগ্ুলী হইতে 
'্মনেক উচ্চ স্থানে অবস্তিতি করেন। তিনি বে স্থানে বাস করেন, তথার় 
রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্যু-দুখে-দরিদ্রতা এ দমকল কিছুই 





* শ্রীমদ্তগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
1 জীবঃ শিবঃ সব্বমেব ভূতে ভূতে ব)বস্থিতঃ | 
এবমেবা ভিপশ্থান্‌ যো৷ জীবন্ুক্তঃ স উদ্যাতে ॥ 


২৮০ প্রেমিক-গুরু 


লাক্স সিটি পািশ সিপাি পাস্পপিসপাসপিপীসপাসি ৫ ৯ স্পা পাস পা্পিরা পিসি পিসী পিপিপি তাস্পসিপাসিপাসিপািল সপাও 


নাই। সাধুগণকর্তৃক পুজ্য হইলে কিম্বা! অপাধুগণ কর্তৃক পীড্যমান 
হইলেও উভয় অবস্থাতে তাহার চিত্ত সমভাবে থাকে। তীহাদ্বার! 
লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, তিনিও কাহারই কর্তুক উদ্দিগ্র হন না। 
তাই তিনি পৃথিবীতে থাঁকিলেও ব্রহ্মলোকবাসী, বগ্র হইলেও বলবান ও 
সুষ্থ, দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্্যবান্‌ এবং ভিখারী অবস্থাতে 
রাজচ ক্লবর্তী। বস্তৃতঃ জীবনুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মর্ভ্যজীবগণের এত উচ্চে 
অবস্থিতি করেন যে, সাধারণ বাক্তিরা' তাহার সে উচ্চতার পরিমাণ 
নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সময় তীহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে 
সা অনাক্ষাতে তীহার নিন্দা করে, এবং বিবিধপ্রকারে তাহার প্রতি 
অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু কিছুতেই তীহাকে আব অণুমাত্র ক্ষোভিত 
করিতে পারে না। শান্তিূপ খড়গ ধাহার হত্তে মাছে, ছুর্বল ব্যক্তি 
তাহার কি করিবে ?-_তিনি স্বীর করস্ত শান্তির্প মহাখড়গ দ্বারা তাভা- 
দিগের সকল আক্রমণকেই ব্যর্থ করিয়া থাকেন। বস্তৃতঃ অজ্ঞান মনুষ্যগণ 
তখন তাহার মহত্ব অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বব্গ্থ 
দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্বদা পুজিত হইয়া থাকেন। যথ! 





সস পাম্প তিনশ পিছ লা পাটি শা পপ রি 


তে বৈ সংপুরুষ। ধন্য বন্দ্যণন্তে ভুবনত্রয়ে । 
-বেদাস্ত রদ্বাবলী | 


বাস্তবিক যে জীবনুক্ত পুরুষ অতিমাত্র তিরস্কত হইলেও রক্ষবাক্য 
প্রয়োগ করেন না, এবং অতিনাত্র প্রশংসিত হুইলেও প্রিয়বাকা বলেন 
না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হস্তার 
অমঙ্গল হউক এরূপ ইচ্ছাও করেন না, ত্রিলোকে তদপেক্ষা আর পৃজ্য 
কে ?--তাহার এই মহভাব উপশন্ধি করিতে ন! পারিয়|! বাহ্যিক ভাব 
দা্টে লোকে বিপরীত অভিপ্রায় গ্রকাশ করিয়া থাকে । . জীবমুক্ত ব্যাক্তি 


জীবন্মুক্তি ২৮১ 


শপ পপি সপপাস্পীসসিপিসসপাসিশ 
শা সস্পাসিপাসপপসপিপাসস পাস সা সাত শিপিসশাকিপিসিস্পিসিশ 





সপ পাস? সত আশা 


আত্মবত, অব্যক্তচিহ্ন এবং বাহ্য বিষয়াসক্কি-বর্ধিত হন, তিনি দিব্য-রথরূপ 
এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ 
করেন । তাহাদিগের চিন্তাহীন, দীনতাপ্রকাশ শূন্ঠ, ভিক্ষান্ন আহার, 
নরীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় 'অনিবার্যরূপে অবস্থিতি, নির্ভয় হেতু শ্মশান 
বা কাননে নিদ্ধা, প্রক্ষালন বা শোধণাদি শূন্য দিগ ব্ূপ-বসন, গৃহশষ্যা। ভূমি 
ও বেদান্তরূপমার্গে গতিবিধি এবং পরব্রদ্ষেই রমণ হয় । আবার-_ 


দিগম্ধরে। বাপি চ সান্বরে বা ত্বগন্বরে। বাপি চিদম্বরস্থঃ | 
উম্মত্তবদ্ধাপি চ বালকবদ্ব' পিশাচবদ্ধাপি চরতাবন্যাম্‌ ॥ 
_বিবেকচুড়ামণি, ৫৪২ 
জীবনুক্ত ব্যক্ষি কখন দিগন্বর চইয়া, কখন বাঁ বসন পরিধান, কথন বল্ল 
বা চন্মাম্বর ধারণ, কখন বা জ্ঞাণাম্বর গ্রহণ করিয়া, কখন উন্মত্ত, কখন 
বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের স্তায় ধর! ভ্রমণ করেন । 
কচিন্মটে। বিদ্বান কচিদপি মহারা'জবিভবঃ, 
কচিস্তণন্তঃ শৌম্যঃ কচিদজগরাচার-কলিতঃ | 
কচিৎ পাত্রীভূতঃ কচিদবমতঃ কাপ্যবিদিত- 
শ্চরত্যেবং প্রাঙ্ঞঃ সতত পরমীনন্দস্তখিতঃ ॥ 
_বিবেকচুড়ামণি, €৪৩ 
নিত্য পরমানন্দে আনন্দিত জীবনুক্ত ব্যক্তি কোন স্থানে মূর্থের স্টায় 
কোন স্থানে পণ্ডিতের স্ার, কোন স্থানে বা রাজার ন্ায় রশ্বধ্যশালী 
কোন স্থানে ভ্রান্তবৎ, কোন স্থানে প্রশাস্ত, কোন স্থানে অজগর ধন্মাবলম্বী 
কোন স্থানে দ্ানপাত্রবৎ, কোন স্থানে অবমানিত, কোন স্থানে বা অপরি 
চিত, এইভাবে ভ্রমণ করেন। কাজেই অল্প বুদ্ধি লোক সকল তাহাদিগকে 


২৮২ প্রেমষিক-গুরু 


পাস পি পেস পি পি পপ লোপা তালা পাপা 





পপি সিস্পিস্পিসিপাসিপিসসিলি পিসি সিপিবি সি এপি পি 


বুঝি উঠিতে ন! পারিয়া আপন শিক্ষার তুলনায় মতামত প্রকাশ করে। 
কেহ বা সাধুর সৌঁভাগ্যসম্মানে ঈর্ষান্বিত হইয়া মহাপুরুষদিগের অযথা 
কুৎসা প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না 'যে, তাদৃশ মহাত্মার 
কপা দেবতাদিগেরও বাঞ্চনীয় । যথা *-- 


বিচারেণ পরিজ্ঞাতম্বভাবস্তোদিতাতবনঃ। 
অনুকম্প্যা ভবস্তীহ ব্রহ্মাবিষিধন্দ্রশঙ্করাঃ ॥ 
-যোগবাশিষ্ট | 


ব্্ষবিচার দ্বারা নিজস্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাস্মায় প্রকাশ ধাহার 
সম্বন্ধে হয়, তদ্রপ আত্মবিৎ জীবনুক্তের দয়া ব্রঙ্গা, বিষ, ইন্দ্র, শিব প্রভূত 
দেবতারাও আকাজ্ষা করেন। 

জীবনুক্ত ব্যক্তিই বিদেহকৈবল্য অর্থাৎ দেহান্তে নির্ববাণমুক্তি লাভ 
কারয়। থাকেন। মুমুক্ষব্যক্তি মৃত্যুবাসরে দেহ হইতে উৎক্রান্ত ভইয়৷ 
ক্রমশঃ আত্মস্বরূপে লীন হইয়! নির্বাণ লাভ করেন, তক্ত অর্থাৎ সগ্ুণ 
ব্রন্মোপাসকগণ দেহান্তে ঈশ্বরলোকে বাস করেন, তৎপরে কল্পাস্তে নির্বাণ- 
মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রঙ্গবিৎ পুরুষের সুক্ষ ও কারণদেহ 
বিনষ্ট হওয়ায় রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও তিনি আত্মস্বক্বপে অবস্থিতি 
করেন,-তাই তিনি জীবনুক্ত। সুতরাং তাহার স্থুলদেহ নাশে অন্য 
(কোন প্রকার দেহ না থাকাস্ধ উৎক্রান্তি হয় না, একেবারে নির্বাণ লাভ 
করিয়া থাকেন। তাহ! হইলে ব্রহ্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অনুষ্যের দেহত্যাগে যে মুক্তি 
হয়, সেই মুক্ত জীবদ্দশাতেই লাভ হয়,-_দেহধারী হইয়াও তিনি নির্ব্বাণ- 
স্থুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবনুত্তি ঘটিলে 
ভ্রমরাপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়! যায়) অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, 
মমতা, সখ, দুঃখ, শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ, হিংসা, ঘ্বেষ, মদ, মোহ, 
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ও মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে। 
তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্ত মাত্র ক্ষস্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল 
চৈতন্য স্ক,তি পাওয়ার নাম জীবদ্দশায় জীবনুক্তি, এবং আস্তে নির্বাণ 
বলিয়া কথিত হয়। 

সাধক পরমাত্মীর সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন করিতে 
পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাং--আপনাকে অমর বলিয়৷ স্প্ট বুবিতে 
পারেন। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘজীবনেও 
আনন্দ প্রকাশ করেন না. অর্থাৎতিনি আসন্ন-মৃত্যু ও দীর্ঘজীবন, 
এতছুভয়কে সমভাবে দেখেন। তিনি মরণভয় তুচ্ছ করিয়া প্রেমে 
মাতোয়ারা_-বিহ্বল হইয়া গদগদস্থরে প্রাণেশ্বরের মহিমা কীর্ভন করেন । 
তান কালকে কল! দেখাইয়। রামপ্রসাদের সুরে গাহিয়৷ থাকেন-_ 


আমি তোর আলামী নইরে শমন, মিছা কেন কর তাড়না । 


আবার "সুধাগে তোর যমরাজাকে আমার মত নিয়েছে কটা” কলিয়! 
চোথ রাঙ্গাইয়া তিনি যমদূতকে তাড়াইয়া দেন। বন্ততঃ সাধক যখন 
আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইষ্ট দেবতার চরণে বিক্রয় করিয়! 
নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান ষে, তাহার 
সে প্রেম ও আনন্দ অনন্তকাল ব্যাপী, কশ্মিন্কালে কোন জগতে ইহার 
ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিনি ধাহার সহ- 
বাসের আনন্দ ও যে প্রেম সম্ভোগ করিয়াছেন, দেহান্তেও তিনি তাহার 
নিকটে থাকিবেন এবং সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন । স্তুতরাং মৃতু) 
তখন আর তাহার নিকট একৃত মৃত্যুরূপে অগ্রসর হয় না, অর্থাৎ-উহা 
তাহার পক্ষে আর তখন ইহ-পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় 
ন|। ইহাকেই সাধকের অমর জীবন, অনস্ত জীবন বা সত্য জীবন লা 
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করা বলে। এইরূপে সন্যজীবন লা করাই জীনুক্ত অবস্থা। আবার 
ইহলোকে ধিনি জীবনুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্বাণমুক্তি লাভ করিয়। 
থাকেন। এক্ষণে: 


উপসংহার 


কালে গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে, পাঠক! পরলোকে পরমা গতি লাভ 
হইতে পারে, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্তে কাল ক্ষয় করিও না; সকলেরই 
সাধনাদ্বারা জীবনুক্ত হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য। যত প্রকার সাধন 
আছে, মুক্তি-বিষয়ক সাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান মানবের পরমপুরুঘার্থ। 
ইহাই মানবজীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য; ভজ্জন্য আমরা প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্ত যব করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। ছুর্ভাগা- 
বশতঃ যাহারা মুক্তির পথ হইতে দুরে অবস্থিতি করে, শান্ত্রকারগণ 
তাহাদিগকে মন্তুযা-গর্ভজাত গর্দভরূপে বর্ণন! করিয়াছেন । যথা ।-_ 
জাতস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু-জীবিতাঃ | 
যে পুননেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগার্দভাঃ ! 
- যোগবাশিষ্ঠ। 
পাঠকগণ ! সচ্চদানন্দবিগ্রহস্বরূপ মদগ,রু যে গুরুতার আমার স্বন্ধে 
চাপাইয়া ছিলেন, আজ পাঁচ বৎসর পরে সে ভার হইতে পার পাইয়া 
হাপ ছাড়িয়া বাচিলম। তিনি আমাকে সমন্বয় ও সামগ্রস্ত করিয়া 
সমস্ত শান্ত্রার্থ প্রকাশ ও সাধনপন্থা প্রকটিত করিয়া গ্রন্থ প্রচার 
করিতে আদেশ করেন। যদিও আমি তাহার সেবক-বুন্দের মধ্যে [্যা- 
বুদ্ধিতে অধম, তথাপি তাহার আশীর্বাদাদেশে,_তিনি যেরূপ জ্ঞা, ও 
শক্তি অর্পন করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি সমগ্র হিন্দুশান্তর চিত্তরুদ্ধি ও 
জ্ঞান, ক, যোগ এবং ভক্তি এই কর প্রধান স্তরে বিভক্ত করিয়া, ভাঙার 
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৮ 


সলমন ব্রহ্ষচর্যযসাধন, ঘোগীগুরু, ভ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিগুরু, এবং এই 
প্রেমিকগুরু গ্রন্থে বিকিতকরতঃ স।ধারণের স্বন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । 


কতদূর তাহার আদেশ পালিত হইয়৷ কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা তিনিই 
নলিতে পারেন। 











পাসপসসিলা 


বিষম কাল পড়িয়াছে,হি্টু সমাজের উপযুক্ত নেতার অভাব হওয়ায় 
সমাজে উচ্ছঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা! বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। লোকনকল 
উন্মার্গগামী হইয়৷ পড়িয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোক বিপথগামী 3 
অথচ সকলেই শাস্্রবেক্তা, ধর্মবন্তা ও উপদেষ্টা । তাহারা আপন আপন 
শিক্ষা-দীক্ষানথমারে যাহার যেমন সংস্কার বা ধারণ! জন্মিয়াছে, সে সেইরূপে 
শান্্ব্যাখ্য। করিয়া ধর্মশিক্ষা দিতেছে । ইহাতে নিজে ত প্রতারিত হই- 
তেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে গাচজনকেও বিপথগামী করিতেছে । কেহ কেহ 
অবিদ্ঠাভিমানে উন্মত্ত হইয়া আত্মদর্শী ও সত্যমন্্রী খধিগণের ভ্রম প্রদর্শন 
পূর্বক আপন কৃতিত্ব জাহির করিতেছে । কেহ বাঁ একই শাস্ত্রের কতক 
প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্জিত এবং কতক মিথ্যা লক্ষণাক্রান্ত বলিয়৷ বাদ দিয়া 
আপন মতলবসিদ্ধির উপযোগী অংশ বাঁছিয় লইয়া ধর্ম প্রচারক সাজিয়াছে। 
কেহ কেহ পুরাণ-তন্্গুলি বালিকার পুতুলখেলা ভাবিয়া! বৈদ্াত্তিক ব্রহ্গবিৎ 
হইয়া বসিতেছে। কেহ বা কোন শান্্রকে আধুনিক, কোন শাস্্রকে স্থার্থ- 
পর ব্রাঙ্গণের রচিত বলিয়া মুন্দিয়ানা চালে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে । 
কেহ ব্যাকরণের তাপে পুরাণগুলি গলাইয়! তাহার খাদ বাহির করিয়! 
দয়াপরবশ হইয়। খাটি অংশ বাহির করিয়। দিতেছে,_সে তাপে এতি- 
হাসিক সত্য পর্যন্ত ঈড়িয়া যাইতেছে । কোন দল বা নিয়ম-সংযম-বিধি- 
নিষেধ কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছে । কিন্তু সকলেই ধর্ম" 
হীন,-+বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে। ধর্মের লক্ষ্য হাঁরাইয়া বসিয়াছে,_- 
অথচ মুখে বড় বড় কথা ) দর্শন, উপনিষৎ। যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহার! ছোট 
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কথার ধারই ধারে না তাহারা কেহ বেদাস্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ 
ধন্মের শূন্তবাদ্দী, কেহ গীতোক্ত কর্্মযোগী, কেহ উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞানী, 
কেহ তস্ত্রোস্ত কৌলাচারী, কেহ উজ্জলরসাস্বাদী 'আর কাহারও মুখে 
যোগ সমাধি । 
এইত গেল শিক্ষিত নেতা ও উপদেষ্ট! এবং তাহাদিগের চেলার কথা । 
আর যাহারা ধর্মের নিম্স্তর লইয়া আছে, তাহারা কেবল তিলকমাটী, 
মালা ঝোলা, চিনি-কলা, বাহা শৌচাচার ও চৈতন চুট্কী লইয়ু সময় 
কাটাইতেছে । তিন-বেলা সন্ধ্যাহিকের ঘট1, অথচ মিথ্যা মোকদ্দমা, মিথ্যা- 
সাক্ষ্য, পরনিন্দা, পরস্বাপহরণ ও পরদীরগমনে নিবৃত্তি নাই। এই শ্রেণীর 
লোক ধর্মের প্রাণ ছাড়িয়া সংস্কার বশে হাড়মীস লইয়া! নাড়া-চাঁড়ী করি- 
তেছে। একটা কথায় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,_হিন্দু সমাজে ব্রত ও পৰৰ 
উপলক্ষে উপবাস করিবার বিধি আছে। উপ-সমীপে+বাস, অর্থাৎ 
ভগবানের নিকটে বাস করাই উপবাস; তজ্জন্ত পূর্বরিন হইতে সংযমাদি 
ক।রয়। চিত্তশুদ্ধ রাখিতে হয়, পরে পর্ধদিন দ্রিবারাত্র সংযত ভাবে ভগবদা 
রাধনা ও ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকাই ব্যবস্থা। কিন্তু মিথ্যাকথা বলিয়! 
পরনিন্দা ও কলহ করিয়! দিবারাত্র কাটাইয়৷ জলটুকু না খাইয়া অনাহারে 
থাকিতে পারিলেই উপবাদের সার্থকতা হইল বলিয়া! তাারা মনে করে। 
প্রথম শ্রেণীর লোক জ্ঞানগরিষ্ঠ খবিশ্রেষ্ঠগণের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সুদৃঢ় ভিন্ভি 
ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বাধনের উপর 
বাধন কষিয়! অস্তঃসার শূন্য হইব পড়িতেছে | 
আর এক শ্রেণীর লোক হিন্দুদমাজে দেখা দিয়াছে, তাহারা জারজ- 
ধর্মাবলম্বী । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাত হিনদুশান্ত্র পাঠ করিয়! ইহারা 
অন্্রলমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া বসিতেছে। তাহাদের মুখে কেবল কুসংস্কার ও 
পৌত্তলিকতার ধুয়া, কেবল ধর্মসভা ও বক্তৃতার উচ্চনিনাদ) যাহারা 


জীবশ্ম্তি | ২৮৭ 


পিপি 


শপ স্পাস্পি পাপী স্পা স্পা নপিিপটিসিপিস্িসি সি পাস পিপিপি 


গীতার প্রথম শ্লোকটা অনুবাদ করিতে গিয়া সাতটা ভূল করিয়৷ বসিয়াছে, 
তাহাদিগের সমালোচিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশান্ত্র পাঠ করতঃ এই শ্রেণীর 
লোক পণ্ডিত হইয়া চিন্দুদিগের গুরু হইতেছে । খ্ধিগণ সংস্কতানভিন্ঞ 
বুঝিয়া তাহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদির ভ্রমসংশোধন ও স্লোকাঙ্গকর্তন করিয়া 
তাহারা হিন্দুপমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে । ' এই শ্রেণীর 
লোকদ্ধারা হিন্দুধর্মরূপ কল্পপাদপ ফল-ফুল-পত্রাদি-যুক্ত শাখা-প্রশাখ। শূন্য 
হইয়া স্তাুবৎ শোভিত হইবার যোগাড় হইয়াছে 


এতদ্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে--তাহারা অবতার। 
নিজে কিন্ব৷ ভক্তগণ দ্বারা সমাজে অব্তাররূপে পরিচিত হইতেছে । 
ভগবান্‌ গৌরাঙ্গদেবের পর হইতে এতদ্দেশ অবতারগণে পরিপূর্ণ । প্রতি 
জেলাতেই । ছু,একটী অবতারের অভ্যুদয় পরিরৃষ্ট হইতেছে । ইতিমধ্যে দুই 
একটা অব্তারের কারা ও দ্বীপান্তর বানের লীলাতিনয় হইয়া গিয়াছে। 
তথাপি ধর্মপ্রাণ সরল লোকগণ দলে দলে যাইয়া অবতারের দলপুষ্ট 
করিতেছে । এই শ্রেণীর লোকদার হিন্দুসমাজ থণ্ড খণ্ড হইতেছে ; .এবং 
প্রত সাধুচরিত অবতারের অন্তরালে পড়িয়। লোকলোচনের বহিভূতি 
হইয়া পড়িতেছে। অবতারের সংশয়জাল ছিন্ন করিতে না পারিয়৷ সাধু 
মহাত্মার ত্যাগবৈরাগ্য বা জ্ঞান ভক্তির আদশ সাধারণে গ্রহণ /করিতে 
পারিতেছে না। 





১ সস্তা ২ ০1 পিসি 


এক্ষণে সাধারণের উপায় কি ?-্তাহারা কি করিবে, কোন পথ ধরিবে 
এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে ? তাই বলিয়াছি, বিষম কাল পড়িয়াছে। 
'আর বিষম কাল পড়িয়াছে বলিয়াইত ভয় হয়। বিশ্বাস করি কার কথায়? 
ষে বলিতেছে "গৃহস্থ জাগরিত হও»” আবার সেই বলিতেছে প্উঠিওনা, , 
রাত্রি আছে,৮ এখন কি করা কর্তবা। এক্ষণে কর্তব্য এই ষে, আমাদের ' 
ঈশ্বরদত্ত যে মগ্জযযত্ব--তাহাকেই আশ্রয় করা--কেন না, তিনি আমাদের 


২৮৮ | প্রেমিক-গুক 


চা পপ সণ সপ 
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কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন, প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, 
তখন একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া বিবেকের বশবর্তী তই! 
চলিতে পারিলে কোনই গোলে পড়িতে হইবে না। . আমাদের দেহরথে 
বিবেক শ্রীকৃষ্ণ, সংশয়াকুজিত বিষাদমগ্ন শিষ্য ও সখা অঞ্জুনরূপী মনকে 
নিষ্তই গীতামৃত পান করাইতেছেন। অতএদ বিবেকের শরণাগত 
হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । কিন্তু যাহার চিত্রপশুদ্ধি হয় নাই, সেম্ত 
মায়ার সন্মোহল-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পরিচালিত হইতেছে, বিবেকের বশবর্তী 
নহে। স্থৃতরাং প্রথমতঃ বিবেক জাগ্রত করিবার জন্য বিধিমত চিত্তশুদ্ধি 
আনশ্তক। আর চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে তগবনিরদি্ট নিয়মগুলিও সর্বদা 
পালনীয়। তাই খধিগণ মানবজীবনের প্রথম সোপানে ব্রহ্দচর্যয-আশ্রম 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ব্রহ্গচর্যাশ্রমে শান্ত্রাদি পাঠে ভ্ঞানলাভ এবং আহা- 
রাদি ও শমদমাদি অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধি হইত । তাই ধর্মের ভিত্বিই ব্রহ্গচর্যা, 
্রক্মচর্ধ্য অভাবেই আমাদের সমাজের এই ছুরবস্থা। চিতশুদ্ধ না হইলে 
কোন ধর্মেই অগ্রসর হওয়া যায় না। থৃষ্ঠান-মুসলমানে মতভেদ, শা 
বৈষুবে মতভেদ, পৌরাণিক-দার্শনিকে মতভেদ ; কিন্তু চিত্তপুদ্ধি সম্ঘন্ে 
কোন সম্প্রদধায়েই মতদ্বৈধ দেখা যায় না। চরিত্র গঠন পূর্বক চিত্তশুদ্ধির 
আবপ্তকত থুষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনুমোদিত। চুরি কর, মিথ্য। 
কথা বল ইস্থা কোন সম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত নহে । সুতরাং আমরা প্রথম 
নীবনে সর্বন্মত চিতশুদ্ধির সাধনা আরম্ভ করিতে পারি। ইহাতে 
প্রতারিত হইবার ভয় নাই, এবং ইহার অভ্যাস বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ 
নহে। দেশ'কাল-পাত্রতেদে সান্বিক আহার ও সাত্বিক চিস্তার অভ্যাস 
করিলেই সহজে চিত্বশুদ্ধি হইয়| থাকে। ইহাতে শরীর নীরোগ ও সুস্থ 
হইবে এবং বিশ্বাস ভক্তি হৃদয় অধিকার করিয়! বসিবে। 


চিত্তগুদ্ধি হইলে যাহার. যে ভাবে, যে মতে বিশ্বাস হইবে, তাহা 


জীবন্মুক্ি ২৮৯ 


পাপা 


পিক 


ভাৰলম্বন করা কর্তব্য। অন্তমত শ্রেষ্ঠ ও নিপ্মমত নিক মিথ্যা ও 
কুসংস্কারপূর্ণ শুনিয়াও বিচলিত ছইওনা। নিজমত দুটি করিয়৷ ধারণ- 
পূর্বক, তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্ত চেষ্টা করিবে। কেনন| কোন 
মতই, কোন স্রদায়ই নিরর্থক নহে। অজ্ঞভাপ্রযুক্ত লোক সকল 
সাম্প্রদায়িক মতগুলির সমালোচনা করিয়া ছূর্ববলাধিকারীর মন 'বিগড়াইয়া 
দেয়) কিন্তু কোন মতই মিথ্যা নহে, সকল মতেরই আশ্রিতগণ পূর্ণসত্যে 
কিন্বা সত্যের একদেশে উপনীত হইবে। যখন মানবসমাজের জনগণ 
পরম্পর বিভিন্ন প্রকৃতির, তখন তাহাদিগের মতে বৈষম্য থাকা অবশ্ঠ- 
ভাবী; স্বতরাং মতগুলিকে পথ মাত্র জানিয়াকোন মতের নিন্দা না 
করিয়া কিবা সকল মতের করিম, কালী, কৃষ্ণ, থৃষ্টের খিঁচুড়ী ন। পাকাইয়া 
সতী নারীর ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া! থাকিবে । জন্মাস্তরের সংস্কার এবং 
শিক্ষা ও রুচিভেদে অধিকা রান্থুরূপ যে কোন একটা মত অবলম্বন করিবে। 
অনস্তর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া, ভাব পুষ্ট হইয়া লক্ষ্য স্থির হইলে তদনুরূপ 
পাধনপ্রণালী অবলম্বন করিবে। সাধনায় লক্ষ্য বস্ত্র উপলব্ধি হইলেই 
তংপ্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে-_-তাহাকে পাইবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল 
₹ইবে। তখন সংসারের ফাবতীয় বস্তুতে বিরাগ জগ্বিয়৷ অভীষ্ট বস্ততে 
চিত্তের অবিচ্ছিন্নী একমুখী গতি হইবে । কাজেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া 
তত্বজ্ঞান প্রকাশ হইবে । তখন আত্মন্বরূপ লাতে কৃতার্থ হইয়। মুক্তিপদে 
অবস্থিতি করিবে। 

কিন্তু মুক্তিলীভ করিতে হইলে একজন মুক্ত ব্যক্তির সাহায্য বিশেষ 
আবশ্তক। হিন্দুশান্ত্রে তিনিই গুরু নামে অভিহিত হল। গুরুর কৃপা! 
না হইলে মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শুরু শি্যে আধ্যাত্মিক 
শক্তির সঞ্চার না করিলে, অধ্যাত্ব-জ্ঞানলাভে রৃতার্থ হওয়া বারনা। সুতরাং 
স্তরুর আবন্তকঙা বিশেধ ভাবে উপলব্ধি ক্িবে। ঘিনি আত্মস্বরূপ লাত 
উ লী-্্ 
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করিয়াছেন তিনিই গুরু। নতুবা অন্তের নিকটে যাইলে গুরুর অভাব পূর্ণ 
হইবে না। এরূপ গুরু না পাইলে তজ্জন্ত সরলভাবে ভগবানের নিকট 
গ্রার্থনা করিবে। অকপট ভাবে সরলগ্রার্থনা আমাদের পক্ষে বড়ই 
কার্যকরী । যখন যে দুর্বলতা অনুভব করিবে, তজ্জন্য ভগবানের 
নিকট প্রীর্থনা করিও, হাতে হাতে ফল পাইবে। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন 
বুঝিলে ব্যাকুল হইয়! প্রার্থনা করিও--ভগবান তাহা পাঠাইয়। দিবেন । 
উপযুক্ত সময়ে গুরু আপনা হইতে লাভ হইয়৷ থাকে। গুরু পাইলে আর 
তাবন। কি? সর্বস্ব তাহার চরণে অর্পণ করিয়া তদীয় আদেশ পালন 
করিয়া যাও, স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। 


তবে দেখ, প্রকৃত ধর্ম পিপাস্থু ব্যক্কির এ জগতে কিছুরই অভাব 
হয়না । দুর হইতে হাটের উচ্চরোল শুনা যায়, কিন্তু হাটের মধ্যে প্রবেশ 
করিলে আর কোন গোল নাই। তত্রপ ধন জগতেও বাহিরে বাদবিতপ্তা, 
বিদ্বেষ কোলাহল, কিন্তু প্রকৃত ধার্শিকের নিকট কোন বিসম্বাদ নাই। 
মুক্তাবস্থা আমাদের স্বভাব, স্থতরাং তাহা লাভ যাবতীয় কার্য অপেক্ষা 
সহজ। ধর্্লাভ করিতে বিদ্যাবুদ্ধি, মূলধন কিম্বা বলবীর্য্ের প্রয়োজন 
তয় ন!) কেবল প্রাণভরা বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। মানবমনে শ্বতঃই 
দুইটা প্রশ্নের উদয় হয় _+ভগবান্‌ আছেন কিন্বা নাই; যদি না থাকেন ত 
কথাই নাই-_চার্বাক মতান্ুসরণ কর) নতুবা “তুমি কে” তাহা অনু- 
সন্ধান কর। আর যদি থাকেন অৰ্ঠ কেহ দেখিয়াছেন ; যিনি দেখিয়াছেন 
তীহার নিকট দেখিয়। লও কিন্বা তিনি যেরূপে দেখিয়াছেন সেই উপাস়্ 
জানিয়া লও, তাহ! হইলে কৃতার্থ হইবে। আর যাঁহার ভগবানে বিশ্বাস 
নাই, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি সংস্কারগুলি ভুলিয়৷ সরল ভাবে--সমাহিতচিন্তে 
অনুসন্ধান করুক তাহার অভাব কি?-্সে চায় কি? আমরা সুখের 
.কাজান--চিরদিনের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণসথ প্রার্থনা করি। কিন্তু সুখ 
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পপি পা 


কোথার ?--ধনে জনে, বিষটাবনমিত, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কিন্বা মান, বশ 
প্রতৃতি জনিত্য পীর্ধিব পদার্থে কেহ কখনও স্মবী হইতে পারে নাই) 
সুতরাং তাহাতে তোমারও ন্ুখী হইবার সন্তাবনা নাই। তুমি নিজেই 
'জানন্দময়) তুদি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিলেই সুখী হইবে। যে 
ব্যক্কি ভগবান্‌ মানেনা কিন্তু সখ চান্স, আগ্ন যে ব্যক্তি ুখ চাক্ছনা, ভগবান্‌ 
লাত করিতে ব্যাকুল তাহারা উতরেই প্রকারান্তরে এক্বস্তর ভিখারী। 
কেননা স্বৃখ যে স্বখন্থরূপ ভগবান্‌ ব্যতীত কোথাও নাই, আবার ভগবান্‌ 
লাভ করিতে পারিলেই শ্ুখলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং উভয়েই এক পথের 
পথিক । কিন্তু অনভিজ্ঞ খুলদর্শী ব্যক্তি ভাহান্দের নাস্তিক ভক্ত নামে 
আখ্যা দিদা জগতে দলাঙ্বলি ও হিংসাছেষের স্ষ্টি করিবে। প্রক্কত ভগ- 
বড়ক্রব্যক্তি যদ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, তবু তাহাকে নাস্তিক বলিও না) 
কারণ সে প্রীক্কষ্কে ভগবান. বলি জানেসা বা বুঝিতে পারে মাই। 
সেরূপ ধার্মিককেঞ্জ বৈষ্ণবের কৃষ্ণতক্ত ৰলিযা স্বীকার করা কর্তব্য । 
আমর! মকলেই প্রবাছের বারি--অনস্তধামের যাত্রী; যদিও আপন আপন 
ঘাসস্থান হইতে যাত্রা করার নানা পথের সৃষ্টি হউয়াছে, তথাপি সকলের 
গতি একই কেম্তে--তগবচ্চরণে । তবে আর হিংসা বিদ্বেষ, ছন্দ-কোলাহল 
ফর কেন? বদি সুখ চাহ, সর্ধাবচ্ছেদে ভগবানের শরণাগত হও, তীহ্থার 
ক্কপায় অনস্ত সুথশাস্তির অধিকারী হইয়া নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। 

অতএব ধন্দলাত করিতে কাহারও কোন বাধা হইতে পারেনা । যে 
কে নও একটা মতের আশ্রয়ে পরিচালিত হইতে পারিলেই কতা” হইতে 
পারিৰে। একটী আলপিন নাহাযে আত্মহত্যা কর! যায়, কিন্তু অপরকে 
হত্যা করিতে হইলে যুদ্ধপিক্ষ! ও ঢাল তরবারির প্রয়োজন হয়। তদ্রুপ 
নিজে ধর্মলাভ করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। তবে ধাহারা লোক- 
শিক্ষা দিয় থাকেন, তাহাদিগকে নানাশাস্ত্র, নানাপথ, নানামত-_বিভিন্ন, 





২৯২ প্রেমষিক-গুরু 





তর কব ঠএ এস কত 


হইবার স্পর্ধা এবং শান্ত্রালোচনী ফর! বিড়গ্থন! মাত্র । এই শ্রেণীর লোক- 
দ্বারাই হিন্দু-সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে । অনধিকারী হইয়! যাহার! শাস্ত্র 
ব্যাখা! ও ধর্মপগ্রচার করে, তাহার! দেশের, দশের, সমাজের ঘোর শক্র। 
সত্য লাভ না করিয়া শান্তর পাঠ করিতে গ্নেলে শাস্ত্রের নিগৃঢ়াথ” নির্ণয় ও 
তাহার মর্্-রহস্ত তেদ করিতে সমথ' হওয়! যায়ন!। হিন্দুশান্ত্র অন্ত ; 
সর্ধাধিকারী জনগণকে স্থান দিবার জন্ত প্রবৃত্তি পথে শত শত শাখা 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, নিবৃত্তিপথে স্তরে স্তরে অনস্ত দেশে উঠিয়। গিয়াছে । 
সুকুমার কুমারগণের সুকোমল হৃদয়ে ধর্মবীজ বপনের জন্ত বণাশ্রমোচিত 
ব্রত নিয়ম হইতে ব্রহ্মগত প্রাণ নিরাকার ব্রদ্দোপাসকের সন্ন্যাস পর্যযস্ত 
হিন্দু ধর্মের দেহ। গুরুরুপাক্ন গ্রকৃত জ্ঞান না হইলে শান্তর পাঠ করিয়া 
তাছ। বুঝা যায়না । কিন্ত পা্কত প্রস্তাবে শাস্ত্র ও সর্বপ্রকার সাধনের মুখ্য 
উদ্দেস্ত এবং ফলও এক । তবে উদ্দেশ্তপথে যাইৰার পদ্ধতি বা প্রণালী 
বিভিন্ন হইতে পারে। শাস্ত্র সকল সক্ধযদর্শা ধধিগণের রচিত) সত্য এক, 
সুতরাং শাস্ত্র সকল কি পরম্পর ভিন্ন ও বিসম্বাদী হইতে পারে? কিন্তু অন- 
ধিকারী স্থূল বুদ্ধিতে শান্ত্রালোচনা করিয়। পরস্পর বিভিন্ন দেখিয়! থাকে । 
তাই আঁজ একই শাস্ত্রের গাচজনে আপনার সংস্কার ও শিক্ষান্ুরূপ পীঁচ- 
প্রকার ব্যাখ্যা করিয়! হিংসাবিদ্বেষের বহিিতি সমাজ দগ্ধ করিতেছে । এক 
অধিকায্মীর উপদেশ অস্ত অধিকারীর নিকট,- গৃহস্থের উপদেশ সূন্যাসীকে 
আবার সন্্যাসের উপদেশ ব্রহ্মচারীর নিকট ব্যক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে 
উন্মার্গগামী কররয়া তুলিয়াছে। সাধারণ লোক এই সকল শান্তর ব্যাখ্যাত! ও 
উপদেশদাতা প্রচার কর্তাগণের বিভিন্ন মতবাদের আবর্তে পড়িয়া হাবিডুবি 
খাইয়। মরিতেছে। অতএব সত্যলাভ না করিয়া কখনও শাস্ত্রের গোলক 
ধাধা প্রবেশ করা কর্তব্য নহে; তাহা হইলে জার এ জীবনে বাহির 
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হইতে পারিবেলা লোক সকল ব্যবছারিক বৃদ্ধিতে শান্ত্রপাঠ পূর্বক অজ্ঞ 
সমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া ফেবল বিরাট তর্কজাল বিস্তার করতঃ বৃথা! কফচকচি 
করিয়া বেড়ায়। এইরূপ পল্পবগ্রাহী কখনও প্ররত জ্ঞান লাভ করিতে 
পারেনা; উপরস্ত আরপীচজনকেও বিপথে পরিচালিত করিয়া সমাজে 
দলাদলির স্ষ্টি করিয়! থাকে । নুতরাং সাধকগণ ভক্ত ও" ভগবানের 
লীঙলাগ্রন্থ এবং স্ব স্ব সাধনপথের সারভৃত কাধ্যসাধনোপযোগী শাস্ত্রাংশমাত্র 
পাঠ করিবে। তৎপরে সত্য লাত করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দিবার জহ) 
সমগ্র হিন্দুশীন্ত্র অধ্যরন করিবে। তখন দেখিবে, হিন্দুশান্ত্রে কিরূপ 
সথশৃঙ্খলে কত অগণিততত্ব স্তরে স্তরে সঙ্জিত। কোন শাস্ত্র মিথ্যা 
বা নিরর্থক নহে, কোন না কোন অধিকারীর প্রয়োজন সিদ্ধ হটবে। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্দননীতি প্রভৃতি এমন কোন নূতন কথা কেহ 
বলিতে পারিবেনা, যাহা! বিশাল হিন্দৃশান্ত্রের কোন না কোন গ্রন্থে 
উল্লিখিত হয় নাই। আমরা উপযুক্ত গুরু অত্তাবে উপযুক্ত শিক্ষাঙলাভে 
বঞ্চিত বলিয! অসীম জ্ঞানসম্পর আধ্যবংশে জন্মিয়াও অকন্মণা নগণ্য 


হইয়াছি এবং সর্বদা রোগে শোকে এবং সন্কর্পিত কর্মনাশে হা-হুতাশ 
করিয়া মরি। 


অতএৰ সত্যলাভ করিয়া বিনি কৃতার্থ হইয়াছেন তিনিই হিন্দুশান্ত্ররপ 
কল্পভাগারের দ্বারী হুইয়৷ সর্বসাধারণের নিকট খধিকারানুরূপ তত্বকথা 
প্রচার দ্বারা সমাজের স্ুখশাস্তির প্রতিষ্ঠা! করিবেন। ত্রিতাপদগ্ধ জীব- 
গণের শুষ্ককণে ধর্মের আমৃতধার! চালিয়া সপ্তীবিত করিয়া! তুলিবেন। 
পাঠক ! আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্গচর্য্য-সাধন, যোগীগুরু,জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রক- 
গুরু ও প্রেমিকগুরু * এই পাঁচথানি পুস্তক হিন্দু শাস্ত্রের সারভূত ) 

* গ্রন্থকারের এই পুস্তক কয়খানি ধর্শর্ূুগতে যুগান্তর উপস্থিত 


করিয়াছে--সমগ্র বঙ্গদেশ আলোডিত করিয়াছে। এমন সহজ ও সরল 
ভাবের আধ্যাত্মিক-রুহন্ত- 





২৯৪ প্রেমিক-গুরু 


হিন্দুশান্ত্র, সমুদ্রমস্থনে এই স্ধার উদ্ভব হইয়াছে, এ স্ুগ্লাপানে মরজগতের 
নানুষ অমরত্ব লাভ করিবে__আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাঙ্কা দুরীভৃত হইবে। 
আমরা যেরূপ নির্ব্বিবাদে ধন্মলাভ করিবার উপায় উপরে বিবৃত করিয়াছি, 
উক্ত পুস্তক কর়খানির সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হইবে । এই পুস্তক কর- 
খানি ঘরে থাকিলেই আর বিশাল হিন্দুশান্ত্রগুলি ঘ'টিয়! মাথা খারাপ করিতে 
₹ইবেনা, ইহাতে চিত্তশুদ্ধ যোগ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্কি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই 
সার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে"। ধর্মপিপান্থ ব্যক্কি প্রথমতঃ আপন আপন 


বর্ণাশ্রমাচারের সহিত “ব্রক্ষচর্য-সাধন'” গ্রস্থোক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে 
ক্রমশঃ চিত্তগুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ততৎপরে মনংস্থিরের জন্ত 


”যোগীগুরু” গ্রস্থোক্ত আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনাদি অভ্যাস 
কারবে। তৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের জন্ত পজ্ঞানীগুরু” গ্রন্থোক্ত তত্ব 
বিচার করিবে। তৎপয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ধীরিত হইলে, স্থুলতাবে 
*তান্ত্রিকণডরু” প্রস্থোক্ত কম্মানুষ্ঠান কিম্বা হুক্ষম্মভাবে *যোগীগুরু” বা কন্ানী 
গুরু” গ্রন্থোক্ক যোগ লাধন করিয়া লক্ষ্য বসব উপলব্ধি করিবে । তৎপরে এই 
“প্রেমিকপ্ুরু” গ্রন্থোক্ত প্রেমতক্তির অমৃত প্রবাহে ভাসিয়া গিয়। চিরদিনের 


পর্ণ উচ্চ দরের পুস্তক আর বঙ্গভাষায় বাহির হয় নাই। জীবন্ত ভাষার 
প্রাঞ্জলতা৷ ও মনোহারিত্বে ইহার চমতকারিত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পুস্তকগুলি লগ্ন ও বুটিশ, মিউজিম্ম. সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং 
তদীয় গুণগ্রাহী সেক্রেটারী পুস্তকগুলির গুণে মুগ্ধ হইয়! বিরাট, প্রশংসাপত্রে 
পুস্তক ও তাহার প্রণেতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছেন। ভারতবাসীর আর 
কথা কি? পুস্তক কয়খানি গ্রস্থকারের জীবনব্যাপী সাধনার স্ুুধাময় ফল। 
এই সকল গ্রন্থোক্ত গদ্থায় খ্রীষ্টান, মুসলমানগণও স্ব শ্ব সাম্প্রদায়িক ভাব 
বজায় রাখিয়াও অপূর্ণ আনকাজ্কা দূরীভূত করিতে পারিবে। মানবজীবনের 
পূর্ণত্ব সাধনে. ধাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের এই পুস্তক কয়খানি পাঠ 
্রিতে অদ্গুয়োধ করি ।”-গ্রকাশক | 


জীবন ক্তি ২৯৫ 


শপ 





জন্ত লক্ষ্য বস্তুতে মঞ্জ হইয়! নির্ববাণমুক্তি লাভ করিবে। এই গ্রন্থ কয়থানিতে 
সাধকের অধিকারানুূপ নানাপ্রকার সাধনগন্থাও প্রকটিত করা হটযাছে। 
এমন কোন নৃতন তখ কেহ বলিতে পারিবে না, যাহ! এই কয়থানি গ্রন্থের 
মধ্যে কোন না কোন থানিতে বিবৃত হয় নাই। তৎপরে হিন্দুশাস্ত্র 
বুঝিবার জন্য এই সকল গ্রন্থে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন কর! হুইয়াছে-_ 
ধর্দের জটিল ও গুহ্‌-তত্বের যেরূপ রহস্ত উদবাটিত হইয়াছে, শাস্ত্রের গু 
ও কুটস্থানের যে নিয়মে ন্যাখ্যা। কর! হইয়াছে__জ্ঞান, কর্ম, তক্তিভেদে 
যেরূপ আচার ও সাধনার তারতম্য দেখান হইয়াছে-যৌগ, যাগ, তপ, 
জপ, পূজা! ও মন্ধ্যাক্কিক প্রভৃতি নিত্যানুষ্টেযর় কর্মের উদ্দেশ্য ও যুক্তি . 
যেকপ প্রদর্শিত হইয়াছে__যেরূপ নিয়মে তত্র ও পুরাণোক্ক দেব, দেবী 
লীল| কাহিনী, মুক্তিতত্ব, মন্ত্র, যন্ত্র, অবতারবাদ, মতবাদ. প্রভৃতির মন 
অব্গত হইবার উপায় কর! হইয়াছে এবং সমন্বয় ও সামঞজস্তভাবে 
অধিকাক্ষান্থুদূপ শিক্ষাদানের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে,_ তাহা শিক্ষা 
করিয়া! হিন্দুশান্ত্ব আলোচনা, করিলে অতি সহজে তাহার মর্ম উপলব্ধি 
করিতে পারিবে । তখন বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভক্তিবিনম হৃদয়ে 
শান্্কীর খপিগণের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। সকলে তোমাৰ উদার 
মতের ধীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া ক্কৃতার্থ হইবে নতুবা ঘন্ু- 
কালের বু মহাপুরুষ পরম্পরায় প্রকাশিত শান্তর সমুদ্র গণষে উদরসাৎ 
কৰিতে যাইলে হাস্তাম্পদ হইতে যাইবে মাত্র। আশী করি শ্বজাতি ও 
ধর্মের ছিতসাধক ব্যক্তিগণ এই কথা! ভুলিয়া যাইও না । 

পরিশেষে দেশের মহামান্ত নেতাগণ এবং ধর ও সমাঁজসংস্কীরকগণের 
'নিকট গ্রস্থকারের নিবেদন এই যে, তোনর! পথ ছাড়িয়া বিপথে ঘুরিয় 
মরিতেছ কেন? গৃছের ভিত্তি ছাড়িয়া আগেই ছাদের জন্য বন্য হইয়া 
উঠিয়াছ ফেন? ধর্ম ও সমাজ থাকিলে তো তাহার সংস্কার করিবে 


বেলাল 
পি পক 
শিস ওএস 


এখন যে ভায়ে ভায়ে, পিতা পুলে, বানী হতে বিভা 
ধর্শা। তোমর! তবে সংস্কার করিবে কি? মাথা নই, মাথা ব্যথা হইবে 
কিরপে? আগে একতার বন্ধনে সমা্ সংস্থাপন কর, তৎপরে দোষ 
দেখিলে সংস্কার করিও। মৃত সমাজদেহছে আঘাত করিয়া দেহের সমন্ত 
অঙ্গ গলিত করিওনা ) আগে সমাজদেহ সঞ্জীবিত কর, তৎপরে দুষিত অঙ্গ 
কাটিয়া ফেলিও, দেবিবে খ্ষধ ও পথ্যে ছুই দিনেই ক্ষতস্থান আরোগ্য 
হইয়া উঠিবে। আগে নিজে সংস্কৃত হও, ধর্মলাভ কর, তৎপরে সংস্কার 
বা ধর্প্রচার করিও। নিজে অন্ধ হইয়া, অন্য অন্ধের পথ দেখাইভে 
গিয়া উভয়ে খানায় পড়িওনা। ব্রাঙ্গণের নিন্দা করিবার পূর্বে, অন 
জাতির ভাবিয়া দেখা উচিত, সে জাতীয় ধর্মে অধিষ্ঠিত কিনা। ভণ্ড 
সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর অধঃপতনে ছুঃখ প্রকাশ করিবার পূর্বে ভাবিয়! দেখ! 
কর্তব্য, আমি গাহস্থ্য ধর্ম যখাবিধি পালন করিতেছি কিনা? আমরা 
যে আপন ভুলিয়া! পরের দোষ দেখিতে শিখিয়াছি, ইহাই আমাদের জাতীয় 
অবনতির প্রধান কারণ। পরনিন্দা, পরালোঁচন! করিয়া দিন দিন আমর! 
অধংপাতের চরমস্তরে নামিয়া পড়িতেছি। স্থতরাং আমর! প্রথমতঃ 
পরের চিস্ত। না করিয়া নিজকে ভাল করিতে চেষ্টা করি, পরে পরের ভাল 
করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিব। বড় বড় কথার বক্তৃতা ন৷ দিয়া 
সর্বাগ্রে শিক্ষ। বিস্তারে চেষ্টা কর। আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা কর। প্ররুত শিক্ষা লাভে যখন জীব, জগৎ ও ভগবানের 
অচ্ছেত্ত সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের 
“মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবে। মহেশ্বরঠ | 
বান্ধবাঃ শিবভত্তণশ্চ স্বদ্ধেশে। ভূবনত্ত্রয়ম, ॥৮ 
এই সুমহান উদার-তাব-_অচ্ছেন্ত প্রেমের ভাব বুঝিতে পারিবে। তখন 
আমিত্বের সন্কীণ গণ্ডী বিশ্বময় প্রসারিত হইবে, জগতের স্বার্থে আম-স্থার্থ 


্গীবন্ম.ক্তি ২৯৭ 


০০ 


পদঙ্গলিত হইয়। যাইবে । আমিত্বের একটা শৃরঙ্ঘলে রাজা প্রজা, দীনদরিদ্র 
্রাঙ্ণ চগ্ডাল, এমন কি পণ্ুপক্ষী কীট পতঙ্গ পধ্যন্ত বাধা পড়িবে । 
তখনই প্রকৃত সমাজ প্রতিঠিত হইবে | তখন তোমরা একতার হার গলে 
পরিয়া বিশ্বজয় করিতে সক্ষম হইবে। পঠিত শিক্ষায় গঠিত জীবন না 
হইলে সে শিক্ষার নামে যে ধিক্কার পড়িবে। অতএব প্রথমত£ শিক্ষালা 
করিয়া! তদনুযায়ী চরিত্রগঠন কর। তৎপরে সাধু শাস্ত্রের কৃপায় এবং 
সাধনাবলম্বনে সত্য লাভ করিরা কৃতার্থ হইয়। জগতের ছিতে জীবন উৎসর্গ 
করিও। কাহারও নিন্দা! না করিয়াঁ_অনর্ক সমালোচন! না করি! 
পাপী, তাপী, ব্রাক্ষণ-চণ্ডাঁল, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা দাও,_দকলকে 
স্ন্ধে বহন করিয়। আধ্যাত্মিক রাজ্যের বন্ধুর সি'ড়িগুলি পার করিয়া দাঁও। 
কাহারও বিশ্বাস নষ্ট না করিয়। পারত তোমার নৃতন দ্রব্যগু'ল তাহাকে 
দান কর। চ'থে আঙ্গুল দিয়। দেখাইয়। দংও, আমর। সকলেই এক পিতার 
সন্তান, এক পথের যাত্রী, সকলেই একই স্থানে গিয়। বিশ্রাম লাভ করিব। 
ক্রমশঃ দেখিবে জগৎ ভইতে হিংসা্ডেষ বিদুরিত হইয়া প্রেমের বন্ধনে 
সকলে বাঁধ! পড়িবে। একতার পবিত্র ধন্ধনে- প্রেমের স্ৃধা সম্পৃক্ত 
মলয়হিল্লোলে সমাজ সঞ়্ীবিত হই! উঠিবে। তাহা হইলে অচিরে হিন্দু 
ধঙ্্ের বিজয়পতাকা ভারত গগনে উডভীর়মান হইবে, আবার হিন্দু দেশের 
ও হিন্দুজাতির গৌরবরব দ্িগ দিগস্তে প্রতিধবনিত হইাব। 

পাঠকগণ! ভারতেরঃ স্থবর্ণযুগে দেবকল্প খষিগণ সাধনা-পর্বতের 
সমাধিরূপ উন্নতশৃঙ্গে বসিয়! জ্ঞানের দীপ্তনঙ্ষি ওজ্দবলিত করিয়া যে সকল 
নিত্যসত্য আধ্যাত্মিক তত্তাবলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারই ধাম 
ফল হিনদুশান্্র। সেই আর্য খ্ধিগণের তপ:প্রভাবে জানিত ও লোক- 
হিতার্থ প্রচারিত অমূল্য শান্ত অগ্রাহ্য পূর্বক স্বকপোল কল্পিত ধর্মমতের 
ত্মনারভিত্বি অবলষধন করিয়া স্বদেশের, শ্বজাতির ও স্বধর্মের কলঙ্ক রন! 


শিস 
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সমস 





পিসি লিপি লী পি 


করিওনা। আত্মশাক্ত, আত্মপ্রতিভা, আত্মসাধনা ও যুক্তি বিচারে জলা- 
এলি দিয়া পরান্ুকরণে প্রতারিত হইওনা। পরের কথায় করস্থিত পর- 
মান্ন পরিত্যাগ করিয়! যুষ্টিভিক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ হইগনা। আপন 
কানে হাত না দিয়া দেখিয়া পরের কথায় বায়সাপহৃত কুণ্ডলের অনুসন্ধানে 
বাহির হইওনা। পরের কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া জড়ত্ব বশত: জড়, পৌত্তলিক 
ও কুসংস্কারের ধুয়া ধরিয়া তোমার পূর্বপুরুষ খধিগণের এবং স্বদেশ, 
স্বজাতি ও স্বধর্মের নিন্দা প্রচার করিওনা, রসনা কলুষিত হইবে । আত্ম- 
মধ্যাদা ভুলিয়। পরপদ লেহন করতঃ সমগ্রজাতির কলঙ্ক ঘোষণা করিওন| । 
যে দেশে_যে জাতির মধ্যে জন্ম হইয়াছে, তুমি তাহার গৌরব উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম হইয়া অনৃষ্টকে ধিকার দিওনা । এদেশের বৃক্ষলতগণও 
যে তপন্বী,-_এ দেশের প্রতি ধুলিকণা কত মহাপুরুষের, কত অবতারের 
কত যোগী খষি সাধু সন্যাসীর পদে লাগিয়! পবিত্র হইয়া আছে। এ 
দেশের মাটিতে পড়িয়া গড়াতে পারিলেও বিনা সাধনান্্ জীবন ধন্ঠ হইয়া 
যাইবে । ভারতের পবিত্র বক্ষে কত ধন্মসম্প্রদার-কত মঠ-মনদির-- 
কত ধর্মমশাল| বিরাজ করিতেছে, ঘুরিয়া দেখিয়াছ কি? কত আশ্রম, 
কত তীর্-কত ত্যাগী বৈরাগী আছে, কোন দিন অনুসন্ধান করিয়াছ 
কি? এদেশের অশিক্ষিত বালকে পরলোক সম্বন্ধে যে অধ্যাত্মসংস্কার 
রাখে, অন্য দেশের নামঞ্জাদা শিক্ষিত ব্যক্তির তাহা লাভ করিতে এখনও 
বু বিলম্ব আছে । এই পতিত দেশে--পতিত জাতির মধো জন্ম গ্রহণ 
কর! আমর! সমধিক সৌভাগ্য বলিম্মা মনে করি। এ ন্নেশে জন্মিয়। বালক 
কাশ হইতে এদেশের সংস্কার লাভ করিয়৷ তুমি যে অধ্যাত্ম-তত্ব ধারণ! 
করিতে পারনা, অন্য দ্বেশের লোক সাত সমুদ্র তের নন্দীর পারে বসিয়া 
ভাহা বুঝিবে কি প্রকারে? তুমি তাহাদের কথায় তুলিয়া__তাছাদের 
প্ততে চলিয়া আত্মগৌরব বিনষ্ট করিবে কেন? দুর্ভাগ্য বশতঃ তুমি যাহা 





জীবন্মক্তি ২৯৯ 


বুঝিতে পারনা ১-_ত্ার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে সকল তত্ব ধারণ| হয়না, তাহা 
তুমি গ্রহণ করিওন!, কিন্তু অজ্ঞহইয়৷ তাহার নিন্দা প্রচার করিলে বিজ্ঞ 
সমাজে অবজ্ঞাত হইবে মাত্র। সর্বাগ্রে শৃঙ্খলাবনধক্রমে জীবন গঠন 
পূর্ধবক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কর; তখন অজ্ঞানের সুস্থল যবনিকা ভেদ 
করিয়া দৃষ্টি প্রলারিত হইলে, বুঝিতে পারিবে এই বৈচিত্র্যময় স্থষ্টি রাজ্যের 
সীমা কোঁথায়--তখন বুঝিতে পারিবে, আধ্য খধিগণের যুগ যুগাস্তরের 
আবিষ্কৃত শাস্ত্রে কি অমূল্য রদু সজ্জিত রহিয়াছে । হিন্দু শাস্ত্রের বিশাল 
কল্পভাগারে ইহ পরকালের কত অগণিত. অজানিত, অপ্রকাশিত তত 
স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে । অনুসন্ধান করিয়া--সাধন! করিয়া মানবজন্ 
সার্ক ও পরমানন্দ উপভোগ কর। হিন্দুধর্মের বিমল স্সিগ্ধ কিরণে 
উদ্ভাসিত ও প্রফুলিত হইয়া ভারতের পূর্ববগৌরব পুলরুদ্ধীপ্ত করিয়া তাহার 
বিজয়ুন্দুভি-বাগ্ছে দিগদিগন্তর প্রতিধবনিত কর। আমিও এখন বিদায 
গ্রহণ করি। এস ভাই! তাঃয়ে ভা'রে গলা জড়াইয়া ধরিয়া এই পতিত 
দেশ ও পতিত জাতির মঙ্গলের জন্য রূপা ভিক্ষা করিয়া, সেই পতিত 
_ পাবন, কাঙ্গালশরণ, অধমতারণ, তয়নিবারণ, সর্ববমতবাদ সমঞ্জসী, মত্য- 
| স্বরূপ সনাতন গুরু ব্রন্ধের ধর্ম-কামার্থ-মোক্ষ প্রদ অতুল রাতুল চরণ 
উদ্দেশে প্রণাম করি। ৃ 

নিত্যংশুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনমূ। 

নিত্যবোধং চিদানন্নং গুরুত্রহ্ম নমাম্যহম্‌ ॥ 


গু শান্তিরেব শান্তি ও 
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সম্পূর্ণ 
ও ভ্ীঞ্ীকুষণা পরণমন্ত 











ও তৎসং 
জাসাম-বলীয় সারম্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা 
গীমদা চা্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদের্বের-রচিত 


ারনত্রস্থাবলী 





দর্শন, বিজ্ঞান ও ভক্কিতত্বে জ্ঞানগুরু, যোগ তন্ত্র ও স্বর- 
স্রোত সাধনরহস্তবিৎ পরিব্রাজক পরমহংস শ্রীমদাচাধ্য ম্বামী 
নিগমানন্দ সরস্বতীদেব বিরচিত সারস্বত-গ্রস্থাবলী ধর্জগতে 
যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছে। পুস্তক করখানি তাহার জীবলব্যাপী সাধনার 
স্থধাময় ফল। সাধন সম্বন্ধে এমন সহজ ও সর্লভাবৈ উচ্চদরের 
আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর বাহির হয় নাই। হিন্দৃধর্শের 
সার সংগ্রহকরতঃ এই কয়খামি অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পুস্তকগুলি 
লগ্ন বুটিশ মিউজিয়ম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদীয় গুগগ্রাহী 
সেক্রেটারীমহোদয় পুম্তকগুলির গুণে মুগ্ধ হইয়া বিরাট প্রসংশাপত্রে পুস্তক 
গ তাহার প্রণেতাকে আস্তরিক ধন্বাদ দিয়াছেন। ভারতবাসীর জর 
কথা কি? এমন কি সুদূর ব্রহ্ধ, লঙ্কা প্রভৃতি হইতে প্রবাসী বাজালীও 
পুম্তকের গুণে মুগ্ধ হুইয়! গ্রতাহ ক্কতজ্ঞচিত্রে কত পত্র দিতেছেন । সমগ্র 
বঙ্গদেশ পুস্তক কয়খানিতে আলোড়িত হইয়াছে । বাঙ্গালীর জাতীর 
জীবন প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে ; তাই গ্রস্থকারের এই বিরাট আয়োজন । 
এই পুস্তক করখানি রে থাকিলে আর বিশাল হিন্দরশান্ত্রগুলি ঘাটিরা 
মাথা খারাপ করিতে হইবে ন1; ইহাতে চিত্তগুদ্ধি, যোগ, জ্ঞান, কন্ম, 
ভক্তি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সারত্খ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল 
গ্রস্থোত্ত পন্থায় খৃষ্টান, মুসলমানগণ আপন আপন সাম্প্রদায়িক ভাব 
বজায় রাখিয়াও সাধনায় সাফল্য লাভ করিভে পারিবেন। পুস্তক 
ৃষ্টে স্রীলোক পর্যন্ত সাধনে, প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। এই পুস্তকের 


৪ 
সাধনায় প্রবৃত্ত হই প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করতঃ সুস্থ ও নীরোগ দেতে 
অপার আনন ও তৃপ্তির সহিত মুক্তিপথে অগ্রসয় হইবেন। পুস্তক 
কয়খানি শীঘ্রই হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রধাশিত 
হইবে। আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাজ্ণ দূরীভূত ও মানবজীবনের পূর্ণত্ব- 


সাধনের যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের এই পুস্তক কয়খানি পাঠু করিতে 
অনুরোধ করি। 


ব্রহ্মচাধ্য-সাধন 
অর্থাৎ 
্রহ্মচর্ধ্য পালনের নিয়মাবলী 

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির 
্রহষাচ্য্য প্রতিপালন করা কর্তব্য । হিন্রর্্মের সার চিত্বশুদ্ধি; চিত্ত" 
শুদ্ধি না হইলে ধর্শের উচ্চ সোপানে উন্নীত হওয়! যায় না। 
ঙ্গচ্য্য চিত্তগুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। সনাতন হিন্দধর্শের ভিত্তি এই 
রহ্ধচর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই পুস্তকখানিতে ব্রহ্মচর্য সাধনের 
ধারাবাছিক নিয়মাবলী ও তাহার উপকারিতা বিবৃত হইয়াছে, 
এবং ক্রন্গচর্ধ্য রক্ষার ( বীধ্যধারণের ) কতকগুলি যোগোক্ত 
সাধনপ্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা ছাত্র-জীবনে ব্রহ্গচর্য্য 
প্রতিপালন না করিয়া শিক্ষাভাবে ও সংসর্গদোষে ধাতু-দৌর্বল্য, 
স্বপ্রদোষ ও প্রমেহাদি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য স্বরশান্ত্োক 
ও অবধৌতিক ওঁষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী 
সকল শ্রেণীর লোকের ব্রহ্ষচর্যা রক্ষার উপযোগী করিয়া পুস্তকথানি লিখিত 
হইয়াছে । গ্রস্থকারের চিত্রসহ মুক্রিত। ষষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ॥* আনা মাত্র। 
ব্রহ্ধচর্ধ্য সাধন আঁমামী ভাষাতেও অনুদিত 

হইয়াছে । আসামী সংস্করণের মুল্যও॥* আন মান্র। 


৬/ 


যোগীগুক 
বা 


যোগ ও সাধন পদ্ধতি 
পাঠকগণের অবগতির জন্ঠ নিয়ে সুচীগুলি উদ্ধত করিয়া দিলাম। যথা _. 
প্রথম অংশ--যোগকল্প 
গ্রন্থকারের সাধন পদ্ধতি সংগ্রহঃ যোগের শ্রেষ্ঠতা, যোগ কি, শরীর তত্র, 
নাড়ীর কথা, দশ বাষুর গুণ, হংসতত্ব প্রণব্তত্ব, কল-কুগুলিনী তত্ব, 
নবচক্রং, ১ম মৃলাধার চক্র, ২য় স্বাধিষ্ঠান চক্র) ওয় মণিপুব চক্র, ধর্থ অনাহত 
চক্ত, ৫ম বিশুদ্ধ চক্র, *ষ্ঠ আজ্তা চক্র, ৭ম ললনা৷ চক্র, ৮ম গুরুচক্র, ৯ম 
সহত্রার; কামকলা| তত্ব, বিশেষ কথা, যৌড়শাধারং, ত্রিলক্ষাং, ব্যোমপঞ্চকং, 
শক্তিততক্  গ্রন্থিত্রয়, যোগতত্ব, যোগের আটটী অঙ্গ-যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি) চারিপ্রকার যোগ-__মন্ত্রযোগ, 
হঠযোগ, রাজযোগ, ও গুহ্য ব্ষয়। 
দ্বিতীয় অংশ--সাধনকল্প 
সাধকগণের প্রতি উপদেশ, উদ্ধারেতা,' বিশেষ নিয়ম, আসন সাধন, 
তত্ববিজ্ঞান, তত্ব লক্ষণ, তত্ব সাধন, নাড়ী শোধন, মনঃস্থির করিবার 
উপার, ত্রাটক যোগ, কুগুলিনী চৈতগ্গের কৌশল, লরযোগ সাধন, শব্দ 
শত্তি ও নাদ সাধন, আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন, ইঞ্টদেবত। দর্শন, আত্ম প্রৃতিবিশ্ব 
দর্শন, দেবলোক দশন ও মুক্তি। 
তৃতীয় অংশ-_মন্ত্রকল্প 
দীক্ষা প্রণালী, উপগুরু, মন্ত্রতত্ব, মন্ত্র জাগান, মন্প্রদ্ধির সপ্ত উপার, 
মন্ত্র সিদ্ধির সহজ উপার, ছিন্নাদি দোষ শান্তি, সেতু নির্ণয়, ভূতশুদ্ধিঃ জপের 
কৌশল, মঞ্জ দিদ্ধির লক্ষণ ও শয্যা গুদ্ধি। 


চতুর্থ অংশ -স্বরকল্প 
্বাসের স্বাভার্ঝি নিয়ম, বাম নাপিকার শ্বাস ফল, দক্ষিণ নাঁসিকার 
শ্বাস ফল, নুযুয়ার শ্বাস ফল. রোগোৎপত্তির পূর্বজ্ঞান ও প্রতিকার, 
নাসিকা বন্ধ কারবার নিয়ম, নিঃশ্বাস পরিবর্তনের কৌশল, বশীকরণ, 
বিনা গঁধধে রোগ আরোগা, রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল, কয়েকটা 
আশ্চধ্য সন্কেত, চিরযৌবন লাভের উপায়, পূর্বেই মৃত্যু জানিবার উপায় ও 
উপসংহার । ষষ্ঠ সংস্করণ, গ্রন্থকারের চিত্রসহ মূল্য ১/* দেড় টাকা মাত্র। 


জ্ঞানী গুক 
ব! 


জ্ঞান ও সাধন পদ্ধতি 

ইহাতে জ্ঞান ও যোগের উচ্চাঙ্গ বিশেষরূপে আলোচিত হইস়্াছে। 

সুচীগুলি উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল। 
প্রথম খণ্ড --নানাকাণ্ড 

ধর্ম কি, ধর্মের গ্রয়োজনীয়তা, ধর্মে বিধি-নিষেধ, গুরুর প্রশ্নোজনীয়তা, 
শাস্ত্র বিচার, তর্-পুরাণ, স্্টিতৰ্‌ ও দেবতারহস্ত, পুজা পদ্ধতি ও ই্টনিষ্টা 
একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন, হিদুধর্ম্ের গৌরব, হিন্দুদিগের অবনতির 
কারণ, হিন্দুধর্মের বিশেষগ্ধ, গীতার প্রাধান্ত, আত্মার প্রমাণ ও দেহাত্মবাদ 
খণ্ডন, দৈতাদ্বৈত বিচার, কর্মফল ও জন্মাস্তরবাদ, ঈশ্বর দয়াময় তবে পাঁপ- 
প্রণোদক কে? ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন, কন্মযোগ, জ্ঞানযোগঃ 
ভক্তিষোগ, ধর্ম সন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত ও প্রতিপাদ্ঠ বিষয় । 

দ্বিতীয় খণ্ড -জ্ঞানকাণ্ড 

জ্ঞান কি, জ্ঞানের বিষয়, সাধনচতুষ্টয়। শাবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, দুঃখের 

কারণ ও মুক্তির উপায়, তখভ্তান বিভাগ, আত্মতত্ব, প্রক্কৃতিতৰ পুরুধতত্, 
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রদ্মত্ব, ব্রহ্মবিচার, প্র্গবা্দ, প্রকৃতি ও পুরুষ, পঞ্ঠীন্রণ, ভীবাত্বা ও 
স্বলদেহের বিশ্লেষণ, অনস্তরূপের প্রমাণ ও প্রর্ততি, ব্রহ্ম ও ভীবে 
বিভিন্নতা, সমাধি অভ্যাস, ব্রক্মজ্ঞান, জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা, 
্রন্ধানন্দ ও ব্রঙ্গ-নির্ব্বাণ। 

ৃ ততীক্স খণ্ড-__সাধনকীণ্ড 


সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুগলিনীসাধন, অষ্টাঙ্গধোগ ও তং- 
সাধন, প্রাণায়াম, সহিত প্রাণায়াম, হৃর্য্যভেদ প্রাণায়াম, উজ্জায়ী 
ধ্লাণায়াম, শীতলী প্রাণায়াম, ভন্ত্রিক! প্রাণায়াম, ভ্রামরী প্রাণায়াম, মুচ্ছা 
প্রীণায়াম, কেবলী প্রাণায়াম, সমাধি সাধন, কুগুলিনী উ্বাপম ব! প্রকৃতি 
পুরুষযোগ, যোনিমুদ্রা সাধন, ভূতগুদ্ধি সাধন, রাজধোগ বা উদ্ধারেতার 
সাধন, নাদ বিন্দুযোগ ব| ব্রহ্গচর্য্য সাধন, অজপা! গাত্রী সাধন, বরঙ্গানন্দ 
রস সাধন, জীবন্ুক্তি, ফোগবলে দেহত্যাগ ও উপসংহার | 

এই গ্রশ্থথানিকে যোগীগুরুর দ্বিতীয় খণ্ড বল! যাইতে পারে। প্রকাণ্ড 
পুস্তক অথচ পঞ্চম সংস্করণ হইয়। গিয়াছে । গ্রন্থকারের চিত্রস্থ মূল্য ২॥* 
আড়াই টাকা মাত্র। 

পুস্তক ছুইখানি হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় অন্থুবাদ্দিত হইয়াছে ও হই" 
তেছে। আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাঙ্ষা! দুরীষৃত ও মানব জীবনেৰ পূর্ণত্ব 
লাধনে ধাহাদের হচ্ছ, তাহাদিগকে এই পুরু ছইখানি পাঠ করিতে 
অনুরোধ ফরি। 


তান্ত্রিক গুৰ 
বা 
তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি 


এত্ডদ্দেশে তন্ত্রমতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিগ্লাকলাপ হইয়া 
থাকে । স্থৃতরাং এ পুশুকখামি 'য সাধারণের বিশৈষ গ্রয়োজনীয়। 
এ কথা বলাই বাছল্য । শাস্তি সম্প্রদায়ের প্রচলিত যাবতীয় সাধন পদ্ধতি 
এবং তত্বাদি যুক্তির সহিত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। 
ভূতীয় সংস্করণ, গ্রন্থকারের চিত্রসহ-_মূল্য ১৪* পৌগে ছুই টাক! মাগ্র 


169৩ 
€ প্রেমিক গুক 
চতুর্থ সংস্করণ, মুল্য ২২ মাত্র । 
শু | মায়ের কপা 


এই গ্রন্থে মা-কে, এবং কিরূপে মায়ের কুপা লাভ করা যায়, তাহা 
অধিকারী ভেদে বিবৃত হইয়াছে । শ্রীগুরুর কৃপাই যে সাধন! ও সিদ্ধিরু মূল, 
তাহ! সত্য ঘটনাবলগ্বনে লিখিত হইয়াছে । উপদেশগুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে 
প্রদান করিয়াছেন। পুনস্তকখানি সকল ভাবেই হিন্দু মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ 
করিয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ) মূলা ।* চারি আনা মাত্র। - 


৭ হরিঘারে কুস্তযোগ ও সাধু 
মহামম্মিলনী 


বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হবরিছ্বারে যে কুস্তমেলা হইয়াছিল, এই 
গ্রন্থে তাহারই বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তগ্যতীত কুস্তযোগ কি, 
স্কান ও সময়, সাধু সম্মিলনী, কি কি উদ্দেশ্টে কাহার কর্তৃক স্থাপিত, 
সাধুগণের বিবরণ, ধর্মশাল! ও সভীসমিতি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে । 
পুস্তকখানি বঙ্গ ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী । সূল্য আন! মান্দ্র। 


৮ তত্মাল৷ 
এই পুশুকে হিন্বৃশান্ত্রের দেবদেবীর গভীর তব্সমূ বিশ্লেষণ পূর্বক 
তাহার রহস্ত উদ্ঘাটন করতঃ দেখান হইয়াছে--দেবদেবী কি? বঙ্গদেশে 
শান্ত ও বৈষ্ণব প্রধানতঃ এই ভুইটী ধর্ম সম্প্রদায় প্রচলিত ॥ বর্তমান খণ্ডে 
সগুণ ব্রহ্মতব বা শক্কিতব, গায়ততরীতত্ব, দেবতাতন্ব, শিবতন্ব, মহাবিদ্তাতত্ব, 
বাসস্তী, অন্নপূর্ণা, শীরদীয়া ও কালী গ্রভৃতি শাক্তসম্প্রদায্জে প্রচলিত 


যাবতীয় পুজা-পার্বপ ও উৎসবাদির তত্ব ৪০ হইয়াছে। ১ম খণ্ড 
য্জ্য 0৮ দশ আনা মাত্র। 


] |৩/০ 
৯ তত্বমালা_দ্বিতীয় [শি 


দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত 
হইয়াছে,__-ভগবত্তত্ব, অবতার তত্ব, লীলাতব্ব, লানযাত্রা, রথবাত্রা, ঝুলন 
যাবা, জন্মাষ্টমী ও নন্দযাত্রা, রাসযাত্র। ও দৌোলযাত্র। । মুল্য ॥* আট 
আনা মাত্র। 


১০ সাধকাঁষক 


সাধুসঙ্গই ধর্ম লাতের জনক, পোষক বর্ধক ও রক্ষক। কিন্তু প্রকৃত সাধু 
চিনিবার ক্ষমতা সাধারণের নাই । তাই সাধুব্যক্তির জীবন চরিত আলোচন।! 
সৎসঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । আবার আজকাল 
স্বেচ্ছাচারী উচ্ছ্‌জ্ঘল সমাজের লোকের বিশ্বাস, সংসার না ছাড়িলে ধর্মলাভ 
হইতেই পারে না। ইহাদিগের ভ্রষ নিরাস করিয়া গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
করিবার উদ্দেশে এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পৃত জীবন কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে জীবনের লক্ষ্য স্থির ও চরিত্র গঠনে সহায়তা 
হইবে। মূল্য ।* আট আনা মাত্র । 


১১ বেদান্ত-বিবেক 


মায়া-মরীচিকাময় দৃশ্ঠ-জগৎ রছস্তের মূল উত্তেদ করতঃ যে সকল 
মুমুক্ষগণ মুক্তিরূপ অমৃতফল লাভে সচেষ্ট, সেট সকল বিচার-নিপুপশীল 
বিবেকীদিগের জন্তই এই পুশ্কখানা লিখিত হুইয়াছে। ইহাতে 
নিত্যানিত্য-বিবেক, দৈতাদ্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোধ-বিবেক, আত্মানাজ্ম- 
বিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
মূল্য ॥৮* দশ আনা মাত্র। 


১২ উপদেশ রত্ুমাল। 


এই পুস্তকখানিতে খধি ও সাধু মহাপুরুষদিগের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্কি- 
মূলক কতকগুলি আধ্যাক্িক তব-পর্ণ উপদেশ নিবন্ধ হইয়াছে। মূল্য 


8৬ 
ভ্ীমদাচার্থয শামী নিগমীনক্দ পরমহংলদেবের 


হীফটোন প্রতিমূর্তি 
বড় সাইজ (১৫৮৯১২৭) প্রত্যেকখানা  _1/* 
ছোট সাইজ-_নানারকমের ৮ টি 
বারযুদ্ত রর /১৬ 
পুস্তকাঁদি পাইবার ঠিকানা-_ 


(১) ্রীকুমার চিদানন্দ, সারস্থত মঠ” 

পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট, (আল!ম) 
(২) কার্ধ্যাধ্যক্ষ--.ভাওয়াল সারস্বত-আঁগ্র্, এ 

পোৌঃ জয়দেবপুরু, চাক! 
(৩) কার্যযাধ্যক্ষ_বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রদ? 
._ পোঃ বগুড়া 
(৪) কাধ্যাধ্যক্ষ-_ময়নামতী আশ্রম, 
পোঃ ময়নামতী, কুমিল। 


পূর্বোক্ত দাশ্রমখ্খলিতে পুস্তক ও প্রতিসষঠি সর্বদাই পাওয়া যাইবে । 
ভত্তিন্ন নিন্নলিখিত পুম্তক বিক্রেতাদিগের দোকানেও পাওয়া যাইৰে। 


(৫) গুরুদাস চট্টোপাধ্যার এগু লন্া, 
২৯১ নং কর্ণগয়ালীস্‌ দ্রীট $ কলিকাতা! 


॥/০ 


(৬) অর ভাঙার, পাটুযাটুলী, ঢাকা 
(1) ভট্টাচার্য এও সন্‌ ৬৫ নং কলেজ ধট - কলিকাতা 
(৮) ত্র ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ 
(৯) আগুভোষ লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম । 
(১১) ইত্ডয়ান বুক ক্লাব, কলেজ সীট মার্কেট, কলিকাতা 
(১১) সারম্বত লাইব্রেরী, 
১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস্‌ ধ্রট, কলিকাতা 


আর্য্য-দর্পণ 


( সনাতন ধর্শের মুখপত্র ) 
আসামংবঙ্গীয় সারস্বত মঠের তন্বাবধানে তত্রত্য খষিবিস্ালয় হইতে 
্রক্ষচারী ছানবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্র। 
পরিত্রাজক শ্রীমদীচার্ধ্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের তত্বাবধানে 
স্দশ বংসর যাবত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । ইহাতে হিন্ুধর্থে' 
গভীর তত্বসমূহ, সিদ্ধজীবনী, তীর্স্থানাদির বিবরণ শাস্ত্রসমূহের গৃঢ় ও কৃঃ 
স্কালের বিশদ ব্যাখ্যা, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে আচার ও সাধনার 
তারতম্য, যোগ, জপ, তপ, পুজা! ও সন্ধ্যাহিক প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক 
যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্মের উদ্দেস্ত ও যুক্তি, শাস্ত্র সমন্বয় এবং বর্তমানে 
হিন্দুর কর্তব্য প্রভৃতি গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধরাজি আলোচিত হয়। 
ারিক মূল্য ২২ টাকা মাজ। 
্রাপ্তস্থান_ কার্যাধযক্ষ :আর্যাদ্পণ, পোঃ কোকিলামুখ, 
 যোরহাট ( আসাম ) 


